৩ ৯৮ হত অলনীলাি। হসপিটাল 


নদ 


ক চুন 


সর 

0 ু 
] হ রঙ 
নি: - 
এ ] 


বানান 
11082 81 


89118৮9 & 77585110085101955 110 1/৯৪1/৯,50011706 75 1 


€551700101815% [00 : নি ] 0 (জো শের [0 জর 171. 2080 লী 2, ভিএহিআও]]ত ০৮৮ 


(11111711111 255 8571, 1781 151 এক ক্িএ এ 
১1001181076 81712117811 81ত। (10 110671- [05018010505 এরও [আর সি 811011015, ছ্িদ [12 5 
[02] 77557 


ই প11411111781:18৮18811114814177111118-111100171557211511+871701112551141515448811 


্িস্ম হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


ই১18817771 ৫/০০৭0 


৯ জে.এস. প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
৬ ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম । 
ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
॥ মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪ ২১৩১ 
| ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


কাওমী সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত 
বংলা ইংরেজী লক্ষ দক্ষ হওয়ার যব 


নী € ) 
[মীজান পর্যন্ত সমমানের ইংরেজী-বাংলাসহ ৫ম শ্রেণী)] 


৮: কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা ৷ 
৪৮. গরিব ও ০মধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা । কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বিভাগ 


জহর পরুয়াপাড়া, আনোয়ারা, চউ্ত্বীম, বাহলাদেশ । //517)05 1750844275৬ 
মোবাইল: ০১৮১৮-২৭৫৮৬১, ০১৮২৪-৬৩ ৭৬৩৫ গহিরার বাস বা সিএনজি যোগে মাদ্রাসা গেইট 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [ব্রা] 


ছদীরুল ইকফত্তা-ইহতলামী গাবেষণী তকেন্্ব, চউউগ্রীহম । 


এ 


০ তন 

কিন হি টিশি 
আনা আনুনান্মী ২০১৪ সাল নতুন ন্পিক্ষা বর্খ কিভাল নিন হজ নাসানিস্হহসাসস্হাহভ সন 
শ্পিল্ষা 


সম্মানী পলীম্ষণা দদন্মাল স্ুত্যান্সা "্থাকত্বে হলম্পাআআল্লাহ । আন্পনলাল জ্ঞানের স্ু-শ্পিম্ষা, উন্নত 


স্ীীতবহ চান্দু হতচ্ছ « স্ভ্বাল্য ল্য াহ্হ্লা ্লাহললাক্না 
[তেস্ষজ্জ ও নাজ্জেন্সা বিভ্ঞাঙ্গী এছ স্পর্টিব্কোর্ "পীচ বহে দালানে হাছি্ত্দ, 


নকছু 
€হ্হান্ছ্িছু, বু, ১৬৩৪, ক্রীত্জক্বাট €লাড্ভ, ন্থিল্িত্ি লাভ্কাল, ৮উউওাস্ম | 


£ -১-,১৫-৬৩২২৮২৩৬৩১, ১৬-৭৬-৯৮৬৪ ৮০৩, ০১-২১-১১৪২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভা উত্্ব 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আপস্ট১৩ ______________________0 আত্তাশ্ুহীদ ০২ 


নিয়মিত প্রকাশনার 8৩ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪৩ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, রামাযান-শাওয়াল*৩৪ ল আগস্ট ২০১৩ 


আত্তার্তহীদ 


[ ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা | 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস রোহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
51885 __ আবু তকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৯ 
ড. খালিদ হোসেন বাংলাদেশে উগ্র সালাফী মতবাদের উত্থান 
স্বামি ___ কবি মাওলানা রুহুল আমীন খান ১৪ 
সহকারী সম্পাদক ধর্ম-দর্শন 0) 
মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
মাওলানা ওবায়দুলাহ হামযাহ ___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৮ 
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পৃথিবী বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব উৎসব 
রয়েছে কারণ উৎসবের মাধ্যমে 


প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন থাকে এবং মানুষ খুঁজে পায় জীবন 
সাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হলো 
ঈদ | ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা । ঈদ মুসলমানদের 
সবচেয়ে বড় ধময়ি উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি মুসলমানের 
ঘরে এ বারতা আসে । রমযানের রোযার শেষে খুশির ঈদ 
ঈদুল ফিতর । একজন রোযাদার রমযানের এক মাস সিয়াম 
সাধনার মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও মানবিক 
মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন হলো 
ঈদুল ফিতর | রোযা মানুষের মনে উদারতা, সহমর্মিতা ও 
মানবপ্রীতি কতটা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় ঈদের দিনে । ঈদের নামাযে ধনী-নির্ধন, ইতর- 
ভদ্র, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই সমতলে কাধে কাধ 
দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে তখন এক 
অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় । ঈদগাহ হয়ে উঠে সামাজিক 
মিলন মেলা । বছরে অন্তত ঈদের দিনে মানুষ সব ক্ষুদ্রতা, 
সংকীর্ণতা, তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে 
ভালোবাসে । পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে 
সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সামাজিক এঁক্য ও সংহতির সৃষ্টি 
হয় । মুসলমানদের জীবনধারায় এর মূল্য বিশাল । 
রমযানের রোযা তথা সেহেরী, তারবীহ ও ইফতার যারা 
যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার ত্যাগ করার 
প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, ঈদের আনন্দ তাদের জন্য; অপর দিকে 
পানাহার ও যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ 
হলো দুঃখ ও হতাশার । ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা 
গায়ে দিলেও তাদের প্রাপ্তির ভাশার শুন্য । প্রবৃত্তির 
করতে পেরেছেন রমযান মাসে, ঈদের দিন আল্লাহ তাআলা 
তাদের ক্ষমা করে দেন। ঈদের দিনে রোযাদারদের জন্য 
এটা বিরাট প্রাপ্তি । 

ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে 
গিয়ে সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । 
ঈদের দিনে ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, 
পায়েসসহ নানা সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়ে থাকে । ঈদের 


আগস্ট*১৩ 


ঈদ: সামাজিক এক্য 
ও সংহতির প্রাণপ্রবাহ 


দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও ভালো পরলে ঈদের আনন্দ 
সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া পরার সুযোগ করে দিতে 
হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ একা খায় না- সবাইকে খাইয়ে 
আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো | যার দান করার বা 
খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, প্নেহ-মমতা ও 
সহানুভূতি দেখিয়ে সবাইকে খুশি করা উচিৎ । এটাই ঈদের 
দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর শক্রতাভাব 
বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্বভাব জেগে 
উঠবে । ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং 
জীবন অমরত্ব লাভ করে । 

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও 
অভাবপ্রস্থ মানুষকে ফিতরা দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল 
প্রতিটি রোযাদারের উপর ওয়াজিব । পবিত্র কুরআনের 
নির্দেশ অনুযায়ী ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
বন্টন করা হয় । নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে সমাজের 
দারিদ্র্যক্রিষ্ট মানুষের আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় । ফিতরা 
হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য 
বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য 
দু'টি । ১. সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর 
মুসলমানদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে । ২. 
রোযা পালনে সতর্কতা সত্তেও যেসব ক্রটি-বি্চ্যুতি হয়ে 
যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপী পরিচালিত 
কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগ্ুলোকে অবদমন করে যারা 
জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ তাদের জয়ের উৎসব | 

ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, 
সকলের মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ- 
ঈদ একথা মনে করিয়ে দেয় | ঈদ নিছক উৎসব নয়, একটি 
গভীর অর্থ নিহিত আছে ঈদে । ঈদের মধ্যে সমাজ, 
ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান 
লুকিয়ে আছে । ঈদ আমাদের সামাজিক চেতনার আনন্দ 
মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপ্রবাহ ৷ 

এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ 
মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান । ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে 
কেমন করে পবিত্র ও নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা 
পাওয়া যায় ঈদ উৎসবে । নিছক আমোদ-প্রমোদ, হৈ হুনুড়, 
পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ 
ও উৎসবের আতিশয্যে যেন ধর্মীয় ভাব গান্টীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না 
হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন 7 


ড. আকফ মখালিদ হোসেন 
)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


আলেম-ওলামার সাথে শক্রতা 


বলেন, 
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“আমি রাসুলুল্লাহ এ্্টকে বলতে 
(লোক দেখানো কাজ করা) শিরক 
এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অলীর সাথে 
শক্রতা পোষণ করল, সে যেন 
আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাঠে 
নামল । নিশ্চয় আল্লাহ সৎ বান্দাদেরকে 
বন্ধু হিসাবে গণ্য করেন ৮১ 
অলী অর্থ বন্ধু। আলেম-ওলাম 
আল্লাহর বন্ধু । তারা রাসুল উ্-এর 
স্থলাভিসিক্ত প্রতিনিধি, তারা রাসুলের 
ওয়ারিসদার | তাই কোন আলেমের 
সাথে শত্রুতা পোষণ করা মানে নিজের 
ধ্বংস ও বিপদ ডেকে আনার 
পূর্বলক্ষণ । আমরা প্রত্যেকেই নিজ 
বন্ধুদের শক্রকে নিজের শক্র বলে গণ্য 
করে থাকি । এবং সেই শত্রুকে 
প্রতিহত করার জন্য বন্ধুর সাথে বন্ধু 
কাঁধে কাঁধ মিলায় | আল্লাহ তাআলাও 
নিজের বন্ধুদের সাথে শক্রতা 
পোষণকারীদেরকে নিজের প্রতিপক্ষ 
সাব্যস্ত করেন এবং এ ধরনের 


রর 


র পূর্বলক্ষণ 


উপায় ও অবলম্বন নিয়েও পেরে উঠা 
সম্ভব নয় । অতীত ইতিহাস তো তাই 
বলে। হযরত ইবরাহীম /পরঘি্-এর 
শক্র দুর্দড প্রতাপশালী নমরুদ পারেনি, 
ফিরাউন পারেনি মুসা তের 


এমনভাবে নাস্তাবুদ ও ধ্বংস করে দেয় 
যে, এরা পশু খড় চিবিয়ে খেয়ে যেই 
তুষ ফেলে দেয় তার মতো হয়ে 
গেলো । ফলে আবরাহার চক্রান্ত তথা 
কাবাকে ভেঙে দিয়ে এর প্রভাবকে 
বিলুপ্ত করে নিজে একটি নতুন কাবা 
তৈরি করার হীন চক্রান্ত আল্লাহ ব্যর্থ 
করে দেন । এভাবে মক্কার সম্মিলিত 
কুফুরী শক্তি বদর প্রান্তরে একটি ছোট্ট 
তাদের নেপথ্যে ছিল আল্লাহর অদৃশ্য 


স।ম।ক।লী।ন 


দেখতেছিল, কিন্তু মুসলমানগণ 
দেখেনি । কাফেরদের বিশাল বাহিনী 
পর্যদুস্ত হয়েছিল । মক্কার জীদরেল 
নেতা আবু জাহাল এ যুদ্ধে নিহত হয় । 
মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধু 
মুহাম্মদ ক্র্ু-এর কালিমা খচিত বিজয় 
কেতনই পত পত করে উড়ছে । যারা 
রাসল ঞ্ঞ্জ-এর নাম-নিশানা দুনিয়া 
থেকে মুছে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
আল্মাহ মুছে দেন । আবু জাহিল, আৰু 


লাহাব, ওতবা ও শায়বারাই 
ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিমজ্জিত 
হয়েছে । আর রাসুল এ্ছ্-এর 


আলোচনার কস্োতধারা চলছে যে 
চলছেই | নিকট ইতিহাসেও এ ধরনের 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই । আমরা 
ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক 
এম্প-এর সাথে তৎকালীন 
জালিমশাহীদের বৈরী আচরণের কথা 
জানি এবং এ সমস্ত জালিমদের করুন 
ইতিহাসও জানি | 

যুগে যুগে যারাই আল্লাহর রাসুল জজ 
এর উত্তরাধিকার এ আলেম সমাজের 
সাথে বৈরী আচরণ করেছে এবং 
তাঁদেরকে অপমানিত করেছে, তাদের 


নাসের ইখওয়ানের আলেমদের সাথে 
বেয়াদবি ও তার উত্তরসুরি দীর্ঘদিনের 
শাহানশাহ মোবাকের বৈরী আচরণ 
এবং তাদের করুণ পরিণতি আমাদের 
সামনে আছে। এ উপমহাদেশেও 
বিভিন্ন সময়ে যারা আলেমদের সাথে 
শত্রুতা পোষণ করেছে এবং তাঁদেরকে 
নির্যাতন ও জুলুম করেছে, তাদের 
করুণ পরিণতির ইতিহাসও আমরা 
জানি। 

বিশেষভাবে আলেমদের ওপর এ 
জুলুম ও নির্যাতনের কারণ কি? যুগে 
যুগে এরা কেন সরকারের আঞমণের 
টার্গেটে পরিণত হয়? প্রশ্নদ্ধয়ের উত্তর 
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খুব সহজ । আল্লাহ তাআলা আল 
কুরআনে বলেছেন, 
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টি ৩/৩০ ০৪? 
"ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের 
শক্রতার এ ছাড়া আর কোন কারণ 
ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর ওপর 
ঈমান এনেছিল যিনি পরাক্রমশালী 
এবং নিজের সন্তায় নিজেই প্রশংসিত, 
যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের 
অধিকারী । আর সে আল্লাহ সব কিছুই 
দেখছেন । যারা মুমিন পুরুষ-নারীদের 
ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, 
তারপর তা থেকে তওবা করেনি, 
জাহান্নামের আযাব ও জ্বালা-পোড়ার 
শাস্তি |” 
অর্থাৎ তাদের কোন দোষ নেই। 
জালেমদের দৃষ্টিতে তাদের একমাত্র 
দোষ হলো, তারা আল্লাহ তাআলাকে 
সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী 
বলে বিশ্বাস করে । তারা মানুষদেরকে 
অসংখ্য মিথ্যা খোদার নাকপাশ থেকে 
মুক্ত করে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ 
যাওয়ার চেষ্টা করে । তারা কুরআন ও 


আরও আহ্বান জানায় যে, সকল 
পর্যায়ে তাগ্ততকে অস্বীকার করো | এই 
হলো আলেম-ওলামাদের দোষ । এই 
দোষের কারণে যারা আলেম 
ওলামাদের জুলুম-নির্যাতন করে, তারা 
মূলত তাগুতের অনুসারী । তাগুত 
কোন সময় আল্লাহর সার্বভৌমকে 
স্বীকার করে না। এরা সব সময় 
আলাহর সীমালজ্ঘন করে ৷ ইমানদার, 
মুসলমান, ইসলাম, কুরআন ও হাদীস 
হলো তাদের আজন্মের শুক্র । শয়তান 
এক তাগুত । এই শয়তানই এদেরকে 


এমনভাবে মোহাবিষ্ট করে দিয়েছে যে, 
কুরআন-হাদীসের কথা শুনলে এদের 
গাত্রদাহ শুরু হয় । তাছাড়া যাসত্যযা 
সঠিক সেটি তাদের জন্য বিপদের 
কারণ হয় । কারণ তাদের জীবন হলো 
মিথ্যা | মিথ্যার ওপর তাদের চকচকে 
সৌধটি নির্মিত হয়। ইসলাম সত্য, 
তাই এর অনুসারীরা সত্যের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ইসলামের শ্রেষ্ট সন্তান 
আলেম-ওলামাগণ যে কখনো মিথ্যার 
সাথে আপোস করে না, তা শয়তান 
ভালো করেই জানে । তাই তাঁদের 
প্রতি অত্যধিক ক্ষুব্ধ থাকে এবং হেন 
অস্ত্র নাই যা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করে না। আর এই অস্ত্র ব্যবহারের 
জন্য পৃথিবীতে সে সাধারণত তার 
করে । আল্লীহ তাআলা বলেন, 
৩৫৪ 254919225৩৩ ও 5৬০? 
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“স্বেতান্ত্রিক ও রাজা-বাদশাহরা যখন 
কোন জনবসতির ওপর কর্তৃত্ব লাভ 
করে তখন তারা সেই জনবসতিকে 
ধ্বংস করে এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে 
অপমানিত ও লাঞ্িত করে । তাদের 
এরূপ কাজ চিরন্তন |” 


আল-কুরআনের এ বাণীটি শাশ্বত, 
ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে পূর্ণ 
সামঞ্জস্যশীল | স্বেরশাসকদের চিরন্তন 
এ বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের কোন পর্যায়ে 
এর ব্যত্যয় ঘটেছে বলে প্রমাণ নেই । 
ভবিষ্যত ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম 
ঘটবে এমন সম্ভবনা নেই । আজকের 


পায়, সেই দেশেই ব্যাপক বিপর্যয় 
প্রচন্ড করে তোলে। সে দেশকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় | সে দেশের 


স।ম।ক।লী।ন 


মান-মর্যাদা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট 
করে । সে দেশের প্রতিরক্ষা শক্তিকে 
চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়। সেখানকার 
সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে 
অপমানিত ও লাঞ্কিত করে । কেননা 
এই ব্যক্তিরাই হয়ে থাকে সে দেশের 
প্রকৃত প্রতিরোধ শক্তি । বস্তুত এটাই 
হচ্ছে এই শাসক শক্তির স্থায়ী চরিত্র | 
এর ব্যতিক্রম কখনই হতে পারে না । 
এবং পারস্য ইতিহাসে কিসরা শাসন 
ছিল স্বেরশাসনের অন্তরভূক্ত । তাদের 
শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ ছিল 
বঞ্চিত দাসানুদাস | রাজতান্ত্রিক ও 
সাম ্াজ্যবাদী শাসনের তা ছিল 
নিকৃষ্টতম | তারা জনগণের 
ও পন বৈরী পাস 

কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসের র পৃষ্টায় এখনো 
জুলজুল করছে । স্বৈরশাসন আল্লাহর 
বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে । তারা 
যেসব প্রতিষ্ঠানে আল্লাহর নাম উচ্চরিত 
হয়, সেগুলো উৎখাত করার জন্য 
সর্বাতৃক প্রচেষ্টা চালায় ৷ স্বৈরাশাসক 
সাধারণত চরম অহংকা; ও 
সীমালংঘনকারী হয়। সে যা চিন্তা 
নিতে হবে । স্বৈশাসক যখন বলে 
দিয়েছে, তখন আর সে বিষয়ে 
জনগণের কিছু বলবার সুযোগ 
কোথায় | স্বেরশাসকের কথাই হবে 
আইন, জনগণ তা অকুষ্িত মনে ও 
নির্বাক চিত্তে মেনে নিতে হবে । 

স্বৈরশাসনের যাতাকলে জনগণ এক 
সময় নির্বোধ বনে যায় । ফলে তারা 


[25 সঃ ০৫) ১৮৮৬৬ 92% 


আগস্ট'১৩  __ 0 আত্তার্তহীদ ৬ 


“ফিরাউন তার অধীনে বসবাসকারী 
জনগণকে নির্বোধ বানিয়ে গুমরাহীর 
দিকে পরিচালিত করেছিল । আর সেই 
জনগণ তাকে মেনে নিয়েছিল । কারণ 
তারা ছিল সীমালজ্বনকারী |” 


ফলে এক সময় সে নিজেকে প্রভু দাবি 
কে টাই 


একমাত্র প্রভু মেনে পুজা-অর্চনা 
করুক । ফিরাউন সে কাজটি 
৮৭1৭ 


(650৩2 ৮৫45 02ঞ0 
রা আমি ছাড়া তোমাদের 
আর কেউ ইলাহ আছে বলে আমি 
জানি না।” 


859126048৬১ ০%০ 
“ফিরাউন জনগণকে জড়ো করে বলল, 
আমিই হচ্ছি তোমাদের সর্বোচ্চ রব |” 


সে মুসা ঞ্রঞ্জ-কে ধমক দিয়ে বলল, 
02 এ্কর্ত ৮ 2) ওর 9 ০ 


পরত 29 পার্ট 


(৫6৫ 
“হে মুসা! তুমি যদি আমাকে ছাড়া 
অন্য কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, 
তাহলে আমি তোমাকে গ্রেফতার করে 
কারাগারে বন্দী করে দেবো 1” 


বস্তুত এরূপ স্বৈশাসন মানব জীবনে 
কত যে লাঞ্ছনা, দুঃখ, অশান্তি সৃষ্টির 
কারণ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই । বিশ্ব 
মানবের ইতিহাসে এ ধরণের দুঃখময় 
কাহিনীতে ভরপুর রয়েছে । যুগে যুগে 
এ ধরনের স্বৈরচারীর নির্মম কষাঘাতে 
কত যে বনী আদম হারিয়ে গেছে তার 
কোন ইয়ত্তা নেই। বর্তমান পৃথিবীতে 
স্বেরতন্ত্র বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে । 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে বাকা পথে 
ক্ষমতারোহী কিছু শাসক রয়েছে যারা 
স্বৈরাচারী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । 
এরা সাধারণত আন্তর্জাতিক 
শ্বেরোচারের দোসর অথবা দালাল 
অথবা উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে থাকে । কোন 
কোন দেশের শাসক পার্শ্ববর্তী দেশের 
সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জনগণের 
ওপর শাসন চালায় ৷ দেশের সম্মানিত 


লোকদের অপমানিত করে । পরবর্তী 
ক্ষমতারোহনের পথে যারা হুমকি, 
এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায় করে 
দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 
ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখার জন্য বা 
এরাই আন্তর্জাতিক স্বেরাচারকে নিজ 
দেশে ডেকে আনে এবং জনগণের 
ওপর অত্যাচার চালায় । দেশীয় কি 
চুন স্বেরাচারীর ৯০ 
ইলা রাজারে রাতভর 
এরা ইসলামকে খুবই ভয় পায় । কারণ 
অন্যান্য শ্রেনী-গোষ্ঠীর লোক হয়ত এক 
সময় স্বৈরতন্ত্রের সাথে মিশে যেতে 
পারে । কিন্তু ইসলাম, ইসলামী 
প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে সং 
জনগোষ্ঠী কখনো স্বৈরতন্ত্রের সাথে 
হাত মিলাতে পারে । বরং ইসলাম 
শস্বেতন্ত্রকে উৎখাত করে সেখানে 
ন্যায়-ইনসাফ ও মানুষের অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করে । এ জন্য স্বৈরাচারদের 
পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হলো 
ইসলাম | এ জন্য ইসলামকে উৎখাত 
করতে চায় । নানা অজুহাত সৃষ্টি করে 
এদের ওপর অত্যাচারের ্টীমরোলার 
চালায় । 

বর্ণনা করতে গিয়ে ফিরাউনের শাসন 
ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে উন্নেখ করা 
হয়েছে । আল কুরআনের ইতিহাসে 
ফেরাউনকে একজন গর্বিত, অহংকারী, 
সীমালজ্বঘনকারী ও বাড়াবাড়িকারী 
শাসকরূপে চিহিত করেছে । বলা 
হয়েছে সে নিজেকে সকল মানুষের 
তুলনায় শ্রেষ্ঠ, উন্নত ও উত্তম বলে 
দাবী করছে । সকলের ইচ্ছার ওপর 
তার ইচ্ছা বিজয়ী, প্রধান ও প্রভাবশালী 
বলে ঘোষনা করেছে । আন্নাহ তাআলা 
বলেন, 
৮5254556১৯৫? 
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“অতঃপর আমি মুসা ও তার ভাই 
হারুনকে আমার নিদর্শনাদী ও সুস্পষ্ট 
দলিলসহ ফিরাউন ও তার দল-বলের 
নিকট পাঠিয়েছিলাম । তখন তারা 
অহংকার-গর্ব প্রকাশ করলো । আর 
আসলে তারা নিজদিগকে সর্বোচ্চ 
স্থানীয় মনে করতো ।” 


আয়াতে স্বৈরাচারী ফিরাউনের একটি 
চিত্র স্পষ্ট তুলে ধরা হয়েছে । বলা 
হয়েছে, সে ছিল বড় অহংকারী, 
নিজেকে ও নিজেদের সভাসদকে 
সর্বোচ্চ ও সকল মানুষের ওপর প্রবল 
পরাক্রান্ত জ্ঞান করল | তার শাসনাধীন 
মানুষকে অপমানকর আযাবের মধ্যে 
নিমজ্জিত করে দিয়েছিল । আল্লাহ 
তাআলা মজলুম মানবতাকে তাদের 
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুসা ও 
হারুন ঞরযি-কে প্রেরণ করলেন । 
কিন্তু দুর্ভাগা ফিরাউন ও তার 
সভাসদেরা তাদেরকে গর্বভরে 
অস্বীকার করলো । শুধু কি তাই এর 
কারণে ফেরাউনের জুলুম ও নির্যাতের 
মাত্রা আরো বেড়ে গেল। ফলে 
আল্লাহর কঠিন ফয়সালা তথা করুণ 
পরিণতির মুষ্ঠীবদ্ধ হাত তাদের ওপর 
আছরে পরল । স্বৈরতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থার অনিবার্ধ ফল যা হবার তাই 
হলো । আন্মাহ বলেন, 


রী ট্রি 
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(ঠা 905৮ 005 এতে ছি % আত-তাওহীদে 
৮5 নি রর ৩-৩ লেখার নিয়মাবলি 
| গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
| হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে । 
| বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
| দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 
( লেখা 4১4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে ঞ৬-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 
( ৪আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 


লোকদের একজন | তখন বলা হলো, ; 
তুমি এখন ঈমান আনছো, অথচ এর 


বিপর্যয়কারী ব্যক্তি ।* ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্ন্থের 
আসলে আল্লাহর সামনে পৃথিবীর তাবৎ | ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

রণকৌশল ও শক্তি অতি নগন্য । গুপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ব্যাপারমাত্র । এই অসম শক্তি নিয়ে ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 

্র্গে হাতড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়। | করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 

ৰ ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
| ৪লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
| আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
( প্রেথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
ৰ ৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
ৰ আবশ্যক | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


/ লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত | 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা | 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৩২০, 


হাদীস: ৩৯৮৯ হয়। 
(52৬2 ৫ | লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 


+ আল-কুরআন, সরা আন-নামল, ২৭:৪৩ 
" আল-কুরআন, সুরা আয-বুখর্ফ, ৪৩:৫৪ 
: আল-কুরআন, সরা আল-কাসাস, ২৮:৩৮ 
+. আল-কুরআন, সরা আন-নাহিআত, 
৭৯:২৩-২৪ 
+ আল-কুরআন, সুরা আশ-শুতারা, ২৬:২৯ 
”.. আল-কুরআন, সুরা আল: 
২৩:৪৫-৪৬ 


* আল-কুরআন, সুর ইউনুস, ১০:৯০-৯১ 


: প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | 

. লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

. গ্গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক | 


। গুদলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স।ম।ক।লী।ন 


ঈদের নামায শিক্ষা 
সূযেদিয়ের কিছুক্ষণ পর থেকে সূর্য 
ঢলার আগ পর্যন্ত সময়ে আযান ও 
ইকামত ছাড়া দুই রাকাআত নামায 
অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে আদায় 
করতে হয় । তবে এই নামায আদায় 
করার পদ্ধতি হল: সর্বপ্রথম 
ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করে 
সুন্দর কাপড় পরিধান করবে । 
অতঃপর যদি ঈদুল ফিতর হয়, তাহলে 
ঈদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে 
যাবে আর যদি ঈদুল আযহা হয়, 
তাহলে নামাযের আগে কিছু খাবে না, 
বরং নামাযের পর কুরবানীর গোস্ত 
থেকে খাবে । তারপর তাকবীর বলতে 
বলতে এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাবে 
এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করবে । তবে ঈদুল 
ফিতর থেকে বেশি । 

তারপর ঈদের নামায আদায় করা 
হবে । প্রথম রাকাআতে সানার পর 
তিন তাকবীর দেওয়া হবে । প্রথম দুই 
তাকবীরে উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলে 
ছেড়ে দেবে এবং তৃতীয় তাকবীরে 
উভয় হাত কান পর্যস্ত তুলে বীধবে । 
ইমাম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত 
পড়বে এবং কিরাআতের পর রুকু 
দাড়িয়ে যাবে । এ রাকাআতে 
কিরাআত হবে আগে এবং তাকবীর 
হবে পরে । কিরাআত শেষে অতিরিক্ত 
তিনটি তাকবীর দিতে হবে এবং 
প্রতিটি তাকবীরে কান পর্যন্ত উভয় 
হাত তুলে ছেড়ে দেবে আর চতুর্থ 
তাকবীর দিয়ে হাত উঠানো ব্যতীত 
রুকু করবে । তারপর থেকে অবশিষ্ট 
কাজ অন্যান্য নামাযের ন্যায় সমাপ্ত 
করবে । 

ঈদের নামায শেষ করে দু'টি খুতবা 
পাঠ করা হবে এবং উভয় খুতবার 
মাঝে কিছুক্ষণ সময় বসা হবে । এটাই 
হল ঈদের মাসনূন পদ্ধতি 


ঈদ শুধু উৎসব নয় বরং ইবাদতও 
ঈদ: আরবি শব্দ, “আদা-ইয়ুদু" থেকে 
নির্গত, শুভলক্ষণ হিসেবে এই দিনের 


আগস্ট*১৩ 


নাম ঈদ রাখা হয়েছে । এটা এক 
ধরনের দুআর মতো যে, আল্লাহ করুক 
এই দিন বার বার আসুক | তবে এর 
সবেত্তিম কারণ হল: এই দিনে বান্দার 


ওপর আল্লাহ তাআলার অসংখ্য 
নিয়ামত রয়েছে । তাই একে ঈদ 
নামকরণ করা হয়েছে । 


দুনিয়ার প্রত্যেকটি ধর্মে ও বর্ণে নির্দিষ্ট 
কিছু দিনে খুশি ও আনন্দ-উৎসব 
পালনের প্রথা চলে আসছে । এ 
হিসেবে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য 
ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামে দুটি 
দিন নিধধরিণ করেছে । কিন্তু ইসলামি 
ঈদ ও অনৈসলামিক উৎসবের মাঝো 
বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান । প্রথমত: 
ইসলামি উৎসব দুটি আজিমুশু শান 
ইবাদতের শেষে অনুমোদিত হয়েছে । 
যেমন- ঈদুল ফিতর রামাযানের রোযা 
সমাপ্ত হওয়ার সময় আর ঈদুল আযহা 
হজ সমাপ্ত হওয়ার সময় । আবার 
ইসলামি ঈদ শুধু উৎসবই নয়, বরং 
মহৎ একটি ইবাদতও । এ কারণে 
ঈদের দুই রাকাআত নামায দ্বারাই তা 
শুরু করা হয়। 


কপ ৪ 910 & চা টি £ ১12 ত্র * ০ 
22১ বু এ) ০৬০ রি :00 ০০০১] ৩ 
055 5) 4 2 ১ 95% (6 


803 ৮০ ্ 198 ৭3521 


3৫26 1১০] 


পারক্ষপোর্ট পার্ট 


০৫ ৮) % ০95. ও ০ 
এ 401 01) কি | ০৬০ 
653 ০৮৮৭ 6 :6৮%125 পু ৫ 

. 00৮2] 
হযরত আনাস ইবনে মালিক রাই 


থেকে বর্ণিত, নবী করীম এজ যখন 
মদীনায় তাশরীফ আনলেন, তে 
তারা দুই দিন উৎসব হিসেবে ক্রীড়া ও 
কৌতুকের মাধ্যমে কাটাত | নবী করীম 
জিজ্ঞাসা করলেন । তারা বলল, 
জাহেলী যুগ থেকেই তারা এ দুই দিনে 
ক্রীড়া ও আনন্দ করে আসছে । তখন 
তাআলা তোমাদেরকে এ দুর্শদনের 
পরিবর্তে আরও অধিক উত্তম দুই দিন 
ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর দান 
করেছেন 1৮১ 

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 
মুসলমানের খুশি ও আনন্দের দিন হল 
ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা । তা 
ছাড়া বর্তমানে মুসলমানরা যেসব 
দিসবকে উৎসব হিসেবে পালন করে 
যাচ্ছে, সেগুলো মনগড়া, বর্জনীয় এবং 
ইসলামি দিবসের সাথে এর কোন 
সম্পর্ক নেই । 

ঈদের দিন গোসল 


-। আত্তার্তহীদ 


স।ম।ক।লী।ন 


ঈদের নামাযের জন্য গোসল ও 
মিসওয়াক করা মুস্তাহাব ৷ হযরত ওমর 
ইবনে ওমর এর-এর আমল 
সম্পর্কে বর্ণিত যে, 
এ| ওত ডা এ ০০ (8 ০৮০ 
(00 
“তিনি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে 
যাওয়ার আগে গোসল করতেন 1” 


ঈদের আগে পানাহার 
ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার 


পূর্বে কিছু পানাহার করা মুস্তাহাব । 


পর কুরবানীর গোস্ত খাওয়া মুস্তাহাব | 
কেউ কুরবানী করুক বা না-ই করুক, 


সকলের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য । 
এ14১5255% 45845 ১০৬৪ 
005/172 04 ০৮ 2৮91 (৬ ১৬৪ 

1589 ০4569) 215১১ 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (ই 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম এ্রু্ 
ফিতরের দিন সকালে কিছু খেজুর 
খেতেন । অন্য রিওয়ায়তে বর্ণিত, 
তিনি বেজুড় খেজুর খেতেন 1” 


হযরত বুরায়দা ক্ষ থেকে বর্ণিত, 
5০815 65 জ 14256 
১5৫01 6৬ গ545688 


ঈদগাহে যাওয়া আসার সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা মুস্তাহাব । এক রাস্তা 
দিয়ে যাবে এবং অপর রাস্তা দিয়ে 
আসবে । তেমনিভাবে কোন ধরনের 
ওজর না থাকলে হেটে ঈদগাহে 
যাওয়াটা মুস্তাহাব । 


আগস্ট*১৩ 
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পর স 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম রঙ্গ ঈদের 
দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন 1 
ই ০145450৩185 ৯1০৫ 
মর ০55 তি 1 %3 7০9 
৪. 4 এ ০০ হি 


(2১০ 


বাচ্চাদেরকে ঈদগাহে 

নিয়ে যাওয়া 

বাচ্চাদেরে সঙ্গে নিয়ে ঈদগাহে 
উপস্থিত হবে । 

ক এ ০১৫5 ৩ ৮ ০ এ ৯ ৩ 
৮৮১৬৪ ৮ 0৫০ 9৫ 


০০4৩ 363 ১০৪1 1 ১৪ 
; 55 ১০০৮] ০০০0 
এ এ ৩ রা 2) ৩ 5393 
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৩:০৮ ০০৩ 


1 ০ 9 
125505১5584015 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম এ্রু্ 
ফিতর ও ঈদুল আযহাতে যাওয়ার 
আব্বাস, আলী, জাফর, হাসান, 
হুসাইন, উসামা ইবনে যায়দ, যায়দ 
ইবনে হারিসা ও আইমান ইবনে উম্মে 
আইমান কে সঙ্গে নিয়ে 
উচ্চৈঃম্বরে ও তাহলীল পাঠ 


7৮ 


০259 ০ 


উপস্থিত হলেন এবং প্রত্যাবর্তনের 
আসতেন |”? 


আগে নামায পরে খুতবা 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (গা 
থেকে বর্ণিত, 


%০5৫ 


ছা 
৫64০ ০০56 ০৮৭3০ 
584 এ এরি ওঠ থা লাঠি 
06 9৫ ০১09 40১8 এ এ 5 
(85420 2020 45 49০8 


রি রা এ 
এই নামায পড়েছেন অতঃপর খুতবা 
খুতবা থেকে ফারেগ হয়ে মহিলাদের 
কাছে আসলেন এবং হযরত বিলাল 
ঞ্্-এর হাতের ওপর টেক দিয়ে 


জুমু'আর নামায দুই রাকাআত । 
এখানে দুই রাকাআতই পরিপূর্ণ নামা 
হিসেবে বিবেচিত | 

খ্যা কয়টি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন 
হাদীস ও সাহাবায়ে কেরাম (্ল-এর 
ভরি ভাবের হিতে 
আয়িম্মার মধ্যেও কেউ বার তাকবীর, 
কেউ এগার তাকবীর এবং কেউ ছয় 
তাকবীরের মতো প্রদান করেছেন । 
কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই 
যে, এসব পদ্ধতি থেকে যে কোন 
পদ্ধতিতেই ঈদের নামায পালন করা 
হোক, তা সকলের মতে জায়িয ও বৈধ 
বলে বিবেচিত । 


। আত্তার্তহীদ ১০ 
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এ কারণে কোন কোন ফকীহ উল্লেখ 
করেছেন যে, যদি ইমাম সাহেব ছয় 
তাকবীর থেকে বেশি তাকবীর বলে, 
তাহলে ১৩ তাকবীর পর্যন্ত মুক্তাদির 
জন্য ইমামের অনুসরণ করতে হবে । 
বরং আল্লামা ইবনুল হুমাম 
বলেন, “অতিরিক্ত ১৬ তাকবীর পর্যন্ত 
ইমামের অনুসরণ করার অবকাশ 
রয়েছে, এর বাইরে নয় |” 

তবে যেহেতু এ ব্যাপারে ছয় 
আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ ছয় 
আদায় করে থাকে । এই তাকবীরপগ্তলো 
বলার পদ্ধতি হল: তাকবীরে 
অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে । 
প্রতিটি তাকবীর বলার সময় হাত তুলে 
হেয় লেকে! কাব হুর মারদীয 
বলে হাত বাধবে এবং প্রত্যেক 
তাকবীরের মাঝে তিন তাসবীহ 
পরিমাণ সময় কিছু পড়া ব্যতীত 
অপেক্ষা করা মুস্তাহাব । (এখানে 
তাকবীরে তাহরীমাসহ গণনা করলে 
চার তাকবীর এবং তা ছাড়া তিন 
তাকবীর হয়|) পরবর্তী রাকাআতে 
কিরাআতের পর হুবহু আগের ন্যায় 
তিন তাকবীর বলবে এবং চতুর্থ 
তাকবীর বলে রুকু" করবে । (সর্বমোট 
রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর 
হবে |) 
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হযরত ওমর এট থেকে বর্ণিত, ঈদুল 
উ৬০৮০৯১০০পজ 
রা বরন রারারকে এগারো পরি 
নামায হিসেবে গণ্য ৮১ 

ও হযরত হুযায়ফা র্স্ট১-এর কাছে 
জিজ্ঞাসা করলেন, 
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843৫, টা িড়েরা 
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টো 
কয় তাকবীর? দিতেন? হযরত আবু 
নামাযে দেওয়া হয়। হযরত হ্যায়ফা 
এট তার কথার সমর্থন করলেন । 
অতঃপর হযরত আবু মুসা আল- 
আশআরী ঞ্ক্ট আরও বললেন, “আমি 
যখন বসরার গর্ভনর ছিলাম তখনও 
এভাবে তাকবীর দিয়েছি ।”*, 
550 ১35৮1855890 :4 ০ ৩ ১ 
(05৪৯৫ 
বাযায়িগ১ 
তার থেকে অন্য রিওয়ায়তে বর্ণিত, 
টা ও এও 2 ১৩ রি ঠা 
(১:০1 
ঈদের তাকবীরের ন্যায় 1৯৩ 
নবী করীম ্ঞ্জ-এর ইন্তিকালের পর 
জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা 
সাত, পাচ কিংবা চার নিয়ে কিছুটা 
মতভেদ দেখা দিল, তখন হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব ক্র তার 
খিলাফতের সময় একদিন সাহাবায়ে 
কেরাম এই-কে একত্রিত করে 
লিলে 9 
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05455562271 
নানা নবী করীম এর 
সাহাবী | যে বিষয়ে আপনাদের মাঝে 
অনৈক্য হবে, সে বিষয়ে পরবতীঁদের 
মাঝেও অনৈক্য হবে আর যে বিষয়ে 
আপনাদের মাঝে মতৈক্য হবে, সে 
বিষয়ে পরবতীদের মধ্যেও এঁক্য হবে । 
অতএব তোমরা একটি সংখ্যার ওপর 
একমত হয়ে যাও । এভাবে তিনি 
সাহাবায়ে কেরামকে জাগিয়ে দিলেন । 
তার একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম 
বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি 
ঠিক বলেছেন । আলোচিত বিষয়ে 
আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বলুন । 
হযরত ওমর রঃ বললেন, বরং 
আপনারা নিজেদের মতামত আমাকে 
পেশ করুন । অতঃপর সাহাবায়ে 
এবং সকলে একমত হলেন যে, 
যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার 
নামাযে চার তাকবীর হয়ে থাকে, 
তেমনিভাবে জানাযার নামাযেও চার 
তাকবীর হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে এর 
উপরই সিদ্ধান্ত স্থির হল |” 
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'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ জু 
থেকে বর্ণিত, তিনি দুই ঈদের তাকবীর 
তাকবীর রয়েছে৷ প্রথম রাকাআতে 
পাচ তাকবীর এবং অতিরিক্ত 
হবে । আর দ্বিতীয় রাকাআতে প্রথমে 


। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।ক।লী।ন 


10440455884 

ইমাম তিরমিযী এ্রজ্চু বলেন, নবী 
করীম আই-এর অনেক সাহাবায়ে 
কেরাম থেকে এ মত বর্ণিত এবং 
কুফাবাসী ও সুফিয়ান আস-সওরী 
এরাই 

এই রিওয়ায়তে প্রথম রাকাআতে 
তাকবীর ও রুকুর তাকবীরসহ পাঁচ 


তাকবীর হিসেব করা হয়েছে । সুতরাং 


এই রিওয়ায়ত এবং উপর্যুক্ত হাদীসের 
মাঝে কোন বিরোধ নেই । 


ঈদের নামাযের . 

কিরাআত সম্পর্কে 

পড়া হবে | তবে ঈদের নামাযে প্রথম 

রাকাআতে সুরা সাব্বিহিসমা এবং 

দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা হাল আতাকা 

পড়া সুন্নাত 
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হযরত আলী রই 8 দুই 

সুনাত এবং দুই ঈদে কবরস্থানে 

যাওয়াটাও সুন্নাত 1” 
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(৮১০০ 
হযরত নুমান ইবনে বাশীর ঞ্্ট থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম আরজ দুই ঈদ ও 
জুমুআর নামাযে সুরা সাব্বিহিস্মা 
এবংহাল আতাকা পড়তেন | তিনি 
আরও বলেন, যখন ঈদ ও জুমুআ 
একই দিনে একত্রিত হয়ে যেত, 
তখনও তিনি উভয় নামাযে এই দুই 
সুরা পড়তেন তত 1 


আগস্ট*১৩ 
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ঈদের সময় ছুটে যাওয়া 
সূেদিয়ের অল্প কিছুক্ষণ পর থেকে 
সময় নিধারিত । যদি কোন সম্প্রদায় 
কারণবশত এই সময়ে নামায আদায় 
করতে সক্ষম না হয়, তাহলে ঈদুল 
ঈদুল আযহার নামা বার তারিখও 
নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে পারবে | 
তবে এর পর আদায় করা যাবে না। 
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হিযরত আবু ওমায়র ইবনে আনাস 
তার চাচা থেকে রিওয়ায়ত বর্ণনা 
করেন যে, একটি সম্প্রদায় চাদ দেখে 
নবী করীম ৬-এর নিকট উপস্থিত 
হয়ে চাদের সাক্ষী দিলেন। নবী করীম 
জজ সাহাবায়ে কেরাম (যাঈ-কে সূর্য 
অতিরিক্ত বুলন্দ হওয়ার পর ইফতার 
করার এবং পরবর্তী দিন ঈদের নামায 
আদায়ের নির্দেশ দিলেন 1১৮ 


ঈদের খুতবা 

নামাযের পর দুই খুতবা পড়া নবী 
করীম ্র্-এর সুন্নাত । নবী করীম 
সী তাতে ওয়ায-নসীহত করতেন 
এবং দুই খুতবার মাঝে কিছুক্ষণ সময় 
বসতেন । 
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থেকে ির্িত নরীরনীয ঈদগাহে 


উপস্থিত হয়ে সর্বপ্রথম নামায আদায় 
করতেন । অতঃপর মানুষের দিকে মুখ 
করে দাড়াতেন এবং লোকেরা 
কাতারবদ্ধভাবে নিজ নিজ স্থানে 
থাকত | তিনি ওয়ায-নসীহত করতেন, 
শরয়ী বিধান জারি করতেন, কোথাও 
বাহিনী প্রেরণের ইচ্ছা করলে বাহিনী 
প্রেরণ করতেন অথবা কোথাও আদেশ 
জারির প্রয়োজন হলে তা জারি 
করতেন । এরপর ঈদগাহ থেকে 
ফিরতেন ।*১* 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এ 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম এজ দাড়িয়ে 
দুটি খুতবা দিতেন এবং উভয় খুতবার 
মাঝে বসতেন 1২০ 


ঈদের আগে পরে নফল নামায 

ঈদের নামাযের আগে বা পরে কোন 
আগে বা পরে ঈদের নামায আদায়ের 
স্থলে কোন নফল নামায আদায় করা 


(৮০০৫ 


অতপর তিনি এর আগে ও পরে কোন 
নামায আদায় করেননি ৮ 
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'হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী লট 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম রী ঈদের 
নামাযের পূর্বে কোন নামায পড়তেন 
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না। তবে নামাযের পর গৃহে _______________ ____________ 
প্রত্যাবর্তন করে দুই রাকাআত নামা ১» আত-তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর - ১৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
আদায় করেছেন ২ রর, ই ত্যান্ড রা নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদীস: ৯৫৬ 
পাবলিশিং ২ হলব, মত ৯৪ _নাসায়ী মুজতবা মিনাস- 
বরের রাজা খ. ২, পৃ- ৪১৭, হাদীস: ৫৩৬ বিধাতা ০575 
" আবু দাউদ, াস-স্থনান, আল-মাকতাবাতুল ** আল-বায়হাকী, এাঁওক্ত, লেবনান, খ. ৩, তিনি লা 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 8১৫, হাদীস-৬১৯৬ রন য়া, হুলব, মিসর, 


খ. ৩, পৃ. ১০৯, হাদীস: ১৪১৬ 

২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ ++ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত ২১ 7 

২ মালিক ইবনে আনাস, জাল-মওয়াতা, দার রাস আল-আরবী, নে পল খ. জা গ্রাওভ্, খ. ২, পৃ. ৪১৭, 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, ২.২, পৃ" ৫৯৮, হাদীস: ৬২ (৮৭৮ হাদীস: 
লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-. ২. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
১৭৭, হাদীস: ২ ৪ আস-সুনানুস স্বগরা, মাকতাবুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন  মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর,  বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪১০, হাদীস: 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদীস: ৯৫৩ খ. ৩, পৃ- ১৮০, হাদীস: ১৫৫৭ ১২৯৩ 


" আদ-দারিমী, আস-সুনান - আল-মুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ২, 
. পৃ. ৯৯৭, হাদীস: ১৬৪১ 
মা ৮০4১ তি ওকিন | *সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
« আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল | ৬প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৩ বয়রুত, লেখনান" খ. | *র্ভার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
« আল-বায়হাকী, গ্রাওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৫, | ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


হাদীস: ৬১৩০ ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 


দাউদ, ভু খ. ১, প্র. | 
চি ১১৩১ গজ, ২ ৯ পৃ ২৯৭ | *মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 


৯ ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর শরহুল | ৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
খ. ২, পৃ. ৭৮ 
পা ১৮৭ আল-মুজতাবা হিনাস- | * পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


স্নান - আস-সুনানুস স্বগর], মাকতাবুল 
দহ আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতি তম লা 


হা দ স: ১১৫৩ ট0080071657)05 0916:01])09 


১২ (ক) আত-তাবার নী, আল-মু জাম্বুল ০০ হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, নি চিন 171370 11750 
কবীর রর মাকতাবা ইবনে তায় মিয়া, রি 01810, 010৪ 
কায়রো, মিসর, ডু পৃ. ৩০৫, হাদীস: নি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে [54 047, 32, 
৯৫২২; (খ) আল _হায়সামী, মাজমাউফ নগদ টাকা প্রদান করতে হবে | 00080, [191 114, 11700 1.1100 


[05811, /১151791019121), 


যাওয়ারিদ ওর) মানবাউল ফাওয়ায়িদ, গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 900. 45191) ০0010195. 


মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 010) & 410) 00800165, [.11.22090 1 11.1600 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ২, সঃ ৩ 10 /000709 [02550 | 27০1900 
২০৫, হাদীস: ৩২৫১, তিনি বলেন, এর | * দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


ট | 45115108119. 11800 111160 


৯659৬ 

১৩ আত-তাহাওয়ী, শরহু মাতআানিয়াল দেশের বাইরের বার্ধিক টি 

আসার, 'আলিমুল কিতাব, বয়রুত, | ৮ গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চারটে প্রদত্ত । 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি 


লেবনান রণ: . লু 
১৯৯৪ খি.), খ. ১, পৃ. ৪৯৮, হাদীস: যোগাযোগ 


২৮৫৬ তত 
**  আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল 
আসার,  “আলিমুল কিতাব, বয়রুত, | আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: ১৪১৪ হি. ₹ | ১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 
১৯৯৪ খ্রি), খ. ১, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: | ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
২৮৪৬ 
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বাংলাদেশে উগ্র সালাফা মতবাদের উখান 


প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ 


মাওলানা রুহুল আমীন খান [1 [1 [7 
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৪55895৫3350 
“ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হা্গামা সৃষ্টি করা 
হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ টি 


ফিতনা শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে । তার মধ্যে 
ইবাদত-বন্দেগিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা 
অন্যতম | জাসসাস ও কুরতুবী প্রমুখের মতে 
ফিতনা শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং 
মুসলমানের ইবাদতে বির সৃষ্টি করাকেই 
বুঝানো হয়েছে। ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ ।২ 

উগ্র সালাফী মতবাদের উত্থান ও 
ব্যাপক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে 
সউদী আরবে ওই মতবাদ প্রতিষ্ঠার 
বয়স নেহাত কম নয়। কিন্তু 
আমাদের উপমহাদেশে এর খুব 
একটা প্রভাব পড়েনি । তার এও 
একটা বড় কারণ যে, সেই মতবাদ 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এজেন্ট 
তৈরি করার জন্য যে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন, তেল সম্পদের আবিষ্কার 
উত্তোলন ও তার বিপুল রয়ালটির 
অর্থ হস্তগত হওয়ার পূর্বে তেমন 
অর্থ তাদের ছিল না। বরং তাদের 
অর্থ সংকট ছিল তীব্র। আল্লাহর 
মেহেরবানিতে সে সংকটের অবসান হয়েছে । 
দুনিয়ার সেরা ধনীর দেশ এখন সউদী আরব । 
সেই সুবাদে সালাফী ইজম বিভিন্ন মুসলিম 
দেশে রফতানিরও চলছে ব্যাপক তৎপরতা । 
আর ওই পেন্রোডলার হাসিলের প্রতিযোগিতাও 
শুরু হয়েছে উৎকটভাবে । বিশেষ করে 
আমাদের দেশের এক শ্রেণীর আলিমের মধ্যে | 
মাত্র কিছু দিন আগেও যারা ছিলেন মুকাল্লিদ, 
(ফিকহী মাযহাব ও ইমামের অনুসারী) । পাক্কা 
হানাফী, হঠাৎ তারা বনে গেলেন গায়েব 
মুকাল্লিদ । কিছুদিন আগেও যাদের দেখা যেত 
হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলার ক্ষুরধার 
যুক্তি ও সৌন্দর্য বর্ণনায় পঞ্চমুখ | হঠাৎ 


পাল্টেগেল তাদের ভোল ও বোল । কিছুদিন 
আগেও যারা নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফযীলত 
বর্ণনায় ছিলেন উচ্চবাক্য | হঠাৎ তার অনেক হয়ে 
গেলেন উল্টোমুখী । তাদের বয়ানে সেসব হয়ে 
গেল বেআসল এমন কি তার অধিকাংশই হয়ে 
গেল শিরক কিংবা বিদআত | ওই যে কৰি 
শতগুণ ॥ তাতো বলতেই হবে! নইলে বাবুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে স্বার্থ হাসিল করা যাবে কীভাবে | এর 
নজীর দেয়া যাবে ভুরি ভুরি । 

যেমন- পবিত্র মক্কা মুযাজ্জামা ও মদীনা মুনওয়ারায় 
রামাযানুল মোবারকে ২০ রাকাআত, তারাবীহের 
নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে সারা দুনিয়ার 
মানুষের সাথে আমাদের দেশের মুসলমানগণ 
অতিআগ্রহের সাথে তা দেখেন এবং অনেকে 
তাদের দুআর সময় এখানে বসে হাত তুলে 
মুনাজাত করেন ও আমীন আমীন বলেন । অথচ 
সেই সালাফী ইমামদের চেয়েও বড় সালাফী সেজে 
আমাদের এ দেশি হঠাৎ সালাফীরা প্রচারণা চালিয়ে 
যান ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়া বিদআত, গুনাহর 
কাজ । এমন কি গত বছর কোন কোন 
অতিউৎসাহী এজেন্টকে বলতে শোনা গেছে 
তারাবীহ বলতে কোন নামাযই নেই । একেই বোধ 
হয় বলে সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি । অবস্থাটা 


গেছেন বহু ধাপ । ইমামদ্য় যে সব হাদীসকে সহীহ 
ও হাসান মর্যাদার বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ 
করে গেছেন, সেসব হাদীসকেও মওযু (বানোয়াট) 
এবং এভাবে তারা এ দেশের শান্ত শ্লিগ্ধ পবিত্র ও 
সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্ভব ঘটাচ্ছেন এক 
মারাঅআক ঝগড়া ফ্যাসাদের কলহ কোন্পলের এক 
আত্মঘাতী মারাতআ্ক ফিতনার । ভূমি ব্যবস্থা বিচার 
ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থায় যেখানে ইমাম আবু হানিফা 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 
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লই এবং ফিকাহ হানাফীকে গুরুত্ব 
দেওয়া হয় খোদ সউদী আরবেও, 
ওআইসি ফিকহ ্যাকাডেমীতেও 
সেখানে তথাকথিত এ দেশি 
অতিউৎসাহী কোন কোন সালাফী 
নামধারী ব্যক্তি পুস্তিকা প্রণয়ন করে 
যালিক তিনি ছিলেন অবৈধ সন্তান । 
এর চেয়ে বড় ফিতনা আর কী হতে 


পারে । 
আহলে হাদীসের একজন 


সেদিন 
অনেক উচ্চ পর্যায়ের নেতা, প্রখ্যাত 


তেড়ে আসল এবং তাকে এই বলে 
আঘাত করলেন বিদআত বিদআত । 
তিনি আরও বললেন, খোদ আল্লাহর 
রাসুল যেখানে বলে গেছেন, “তোমরা 
আমার সুনাত এবং খুলাফায়ে 
রাশিদীনের প্রবর্তিত সুনাতকে পালন 
করবে । সেখানে খুলফায়ে রাশিদুনের 
প্রবর্তিত সুন্নাতকে অগ্রাহ্য করার 
অস্বীকার করার অবকাশ কোথায়? 
ঘটনাক্রমে আমি নিজেও ওই প্রশ্ন ও 
উত্তর দানকালে ওই মজলিসে উপস্থিত 
ছিলাম । আসল কথা হলো, দীন নয়, 


মকসুদ হয় যখন দুনিয়া, লক্ষ্য হয় 


 তারাবীহের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয় । ইলেকট্রানিক মিডিয়ার 
সাথে তা দেখেন এবং অনেকে তাদের দুআর সময় এখানে বসে হাত তুলে 
মুনাজাত করেন ও আমীন আমীন বলেন । অথচ সেই সালাফী ইমামদের চেয়েও 
রি রা সান রানার নানি ররর 
ৰ ১১৮০৯৮৪১৮৪৫ ক ০০১৮ 
এমন দাড়িয়েছে যে, সালাফিয়াতের প্রধান হিসাবে প্রথিতযশা সেকালের ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া এ এবং একালের শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীকেও তারা 
ছাড়িয়ে ও এগিয়ে গেছেন বহু ধাপ । ইমামদ্বয় যে সব হাদীসকে সহীহ ও হাসান 
মর্যাদার বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ করে গেছেন, সেসব হাদীসকেও মওয়ু 

৷ বোনোয়াট) বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে এবং এভাবে তারা এ 
দেশের শান্ত মঞ্চ পাবি ও সোহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্ভব ঘটাচ্ছেন এক মারাত্বক 
ঝগড়া ফ্যাসাদের কলহ কোন্দলের এক আত্মঘাতী মারাত্বক ফিতনার । 


মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী 
সানী আযান সম্পর্কে আপনাদের মত 
কী? জবাব ছিল অনেক দীর্ঘ তবে 
তিনি আফসোস করে বললেন, এক থাকে না। লায়লাতু মিন নিসফি 
শ্রেণীর উগ্র মূর্খের অবস্থাই দাড়িয়েছে শাবানের ব্যাপারটিতেও 
যে, আমাদের এ দেশের আহলে 
হাদীসের সভাপতি একদিন গ্রামের সেদিন অর্থাৎ লায়লাতুন মিন নিসাফ 
এক মসজিদে জুমুআর নামাযের খুতবা শা'বানের মহিমাময় রাতে একটি 
দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠে বসেছেন 
তখন সেখানকার মুয়াযিন যেই না 


আলিম ও অধ্যাপকের নিকট মুহতারাম 


সানী আযান দেওয়া শুরু করলেন আলিম । যাদের মধ্যে ছিলেন, 
অমনি জনৈক মুসন্লি বাশের লাঠি নিয়ে নরসিংদী জামিয়া কাসিমিয়ার শিক্ষক 
আগস্ট*১৩ 


সোবহানবাগ মসজিদের খতীব 
মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ, মাওলানা 
মাদানী ও মাওলানা নদভী । অনুষ্ঠানটি 
পরিচালনায় ছিলেন মাওলানা শহীদুল 
ইসলাম বারাকাতী | নদভী সাহেবকে 
কেন ডাকা হয়েছিল জানি না । তবেযা 
দেখা গেল, কৌশল করে তাকে কথা 
বলার বা আলোচনায় অংশগ্রহণের 
কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি | অন্য ৪ 
জন একজন থেকে আরেকজনে কথা 
নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ও সুরে যা 
কিছু বললেন তার সারমর্ম দাড়ায় এই 


নিসফী শাবান, তে এ 
হচ্ছে এক জঘন্যতম বিদআত । এর 
সমর্থনে যে সব হাদীস বলা হয় তা সব 
মনগড়া বানোয়াট মওযু । এমনকি এটা 


লক্ষমীপূজা সদৃশ্য 
নাউজুবিল্লাহ! অথচ বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ 
আলিমগণ জানেন অন্যান্য ইমাম ও 
মহাদ্দিসীন তো দূরের কথা, খোদ 
সালাফীদের ইমাম, ইবনে 
তাইমিয়া (ওফাত: ২৪১ হি.) বলেন, 
শবে বরাত বিষয়ে কথা হলো, এ 
রাতের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস 


-।॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 
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এবং আসার বর্ণিত রয়েছে । সালফে 
সালিহীন উদ্ভৃত রয়েছে যে, তারা এ 
রাতে নফল নামায পড়তেন । এ রাতে 
নফল নামায একা একা পড়তে হবে । 
সালফে সালিহীন সে রকমই করতেন । 
আর এটাই পরবর্তীদের জন্য হুজ্জাত 
বা গ্রহণযোগ্য দলিল । সুতরাং এটাকে 
অস্বীকার করা যাবে নাঃ 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী 
(ওফাত ১৪২০ হি.) সালাফীগণের 
নিকট তিনি হাদীস বর্ণনাকারীগণের 
সকল দুর্বলতার বাছ-বিচারে একজন 
শ্রেষ্ঠ পণ্তিত। এই শায়খ আলবানীর 
সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা ওয়া 
শায়য়ুম মিন ফিকহিহা ওয়া 
ফাওয়ায়িদিহা ১১ খণ্ডের একটি হাদীস 
গ্রন্থ রয়েছে যা সউদী আরবের 
রাজধানী রিয়াদের মাকতাবাতুল 
মাআরিফ থেকে ১৪১৫ হি. সালে 
প্রকাশিত হয়েছে এ কিতাবের ৩য় খণ্ডে 
১৩৫ পৃষ্ঠায় শায়খ আলবানী 
একটি শিরোনাম দিয়েছেন, “মা সাহহা 
ফী লায়লাতিন নিসফ' অর্থাৎ শবে 
বরাত বিষয়ে যা সহীহ এই হেডিংয়ের 
আওতায়ও তিনি এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ 
করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 
শাবানের মধ্যবর্তী সময়ের রাতে (শবে 
বরাতে) তার সৃষ্টিকুলের প্রতি 
রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং হিংসুক 
ব্যতীত অন্য সবাইকে ক্ষমা করেছেন । 
এই হাদীসে উল্লেখ করার পর শায়খ 
আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ । 
সাহাবাগণের একটি জামাআত থেকে 


কথা হলো এ হাদীসটি এই সামষ্টিক 
সনদসূত্রে নিঃসন্দেহে সহীহ ॥ 
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মাওলানা নদভী সাহেব জোর করে 
ফ্লোর নিয়ে শায়খ ইবনে তায়মিয়া 
ও শায়খ আলবানী ঞেল্ই-এর 
উপর্যুক্ত মত তুলে ধরে অনুষ্ঠানের 
একমুখিতা ভেঙে দিলেন না কেন? 
শবে বরাতের ফাযায়িল সম্পর্কে 
বিখ্যাত ৪ মাযহাবের ইমামগণ, 
মুফাসসিরগণ, আলিমগণ ও ইসলামী 
মনীষীগণের (যোদের সংখ্যা হাজার 
হাজার) অভিমত তো ছিলই । এসব 
সত্বেও এবারের ওই রাতে টিভি 
চ্যানেলের উপস্থাপক ও আলোচকগণ 
সেকালের এবং একালের সালাফী 
ইমাম ইবনে তায়মিয়া এ্েক্ষছি ও শায়খ 
আলবানী এ্ক্ট-এর এই মতামত 
উড়িয়ে দিয়ে অবলীলাক্রমে একে 
ভিত্তিহীন, বিদআত এবং এ সম্পর্কিত 
হাদীসসমূহ, জাল ও মনগড়া এমন কি 
এ পবিত্র রাতের ইবাদতকে 


সম্পর্কিত হাদীস ও দলীল প্রমাণ নিয়ে 
নয়। আর সে স্থানও এটা নয়, 
ইনশাআল্লাহ এ নিয়ে আলোচনা পেশ 
করা হবে । আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় 
হলো, আজ যে চক্রান্ত ও বড়যন্ত্র 
চলছে মুসলমানদের মসজিদ থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখার ইসলামী 
কালচারকে বাধাগ্রস্ত করার, শান্ত, স্নিগ্ধ 
ইসলামী ইবাদতের, সম্প্রীতি ও 
সৌহাদর্রে আবহকে ছন্দ-সংঘাত ও 
ফিতনা ফাসাদের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার 
সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা । 
একে রুখতে হবে। কোন এক 
ইসলামী পর্বকে উপস্থাপন করে এই 
যে দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে লাখ 
লাখ মুসলমানের সমাবেশ হয়, লাখো 
কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ 


জিকির গুঞ্জরিত হয় রাজপথে, মাঠে 


যে, টঙ্গির বিশ্ব ইজতেমা, ছারছীনা, 


প্রভাব পড়ে তার গুরুত্ব কি কম? 
ইসলামী উম্মাহর এই ক্রান্তিকালে 
মুসলমানদের এই দুঃসহ-দুর্দিনে এ 
সবের গুরুত্বকে র করতে 
পারে? কেন একে বাধাগ্রস্ত করতে চান 
বন্ধুরা! আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর ঘরে 
এসে আল্লার উদ্দেশে যদি সিজদায় 
লুটিয়ে পড়ে । তার ভয় ও মহব্বতে 
যদি একদিনের জন্যও চোখের পানিতে 
বুক ভাসায় যদি অনুতপ্ত হয়ে তওবা 
করে ক্ষমা চায় তাতে আপনাদের 
কলিজায় এতো আঘাত লাকে কেন? 
এমন কষ্ট হয় কেন? বুকে এমন জ্বালা 
পোড়া শুরু হয় কেন? কণ্ঠ থেকে 
উদগিরিত হয় কেন এমন পুরীষ? কেন 
ঠয়ে চলছেন এমন বিভ্রান্তি? 
আমাদের নাস্তিক বানাবার ইসলাম 
বিমুখ করার পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে 
অভ্যস্ত করার চেষ্টা যখন খুব 
জোড়েসোরে চলছে, যখন বিশ্বব্যাপী 
শত চ্যানেল, যখন, মদ জুয়া, দুর্নীতি, 
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করে জনসম্মুখে তাদের হেয়অপদস্ত 
করার কাজে আপনারা লিপ্ত হচ্ছেন 
কার স্থার্থেঃ কি লক্ষ্যে? কি উদ্দেশে? 
যেখানে ইমাম শাফিয়ী ঞ্জছ-এর 
মতো বিশ্ববিখ্যাত ইমাম, ইমামে আযম 
আবু হানিফা এ্জ্কু-এর মাযারের পাশে 
করেন, আর প্রশ্নে উত্তরে বলেন, “এই 
সম্মানে আজ এই আমল করছি । এই 
উক্তি করে সীমাহীন সৌজন্য প্রদর্শন 
করেন সেখানে তাদের শানে আপনারা 
এমন উদ্কৃত দুর্বিনীত এবং চরম 
বেয়াবদবী প্রদর্শন করেন কোন 
সাহসে? যেখানে সর্বপথ ও মতের 
উলামা-মাশায়েখ ও দীনদার লোকদের 
মধ্যে সৌহাদ্্, সম্প্রীতি এবং এক্যের 
আবশ্যক সবচেয়ে বেশি সেখানে 
তাদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য, ছন্দ 
সংঘাত সৃষ্টির এই সর্বনাশা পথ যারা 
তারা কি ইসলাম ও মুসলমানের বন্ধু 
হতে পারেনঃ তাদের ভূমিকা থেকে 
তো মনে করা যায় যে ইহুদী-খিস্টান, 
পৌত্তলিক, বিজাতি বিধর্মীদের বন্ধু। 
এর মারাত্বক পরিণতি ভেবে দেখা 
আবশ্যক নয় কি? ইমাম ইবনে 
তায়মিয়া এ্রল্ট, শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আলবানী এট-এর মতো 
জণর্থবখ্যাত সালাফী মনীষীগণ যে 
হাদীসকে সহীহ ও হাসান বলে 
অভিমত প্রকাশ করেন সেখানে 
প্রকারান্তরে তাদের ভুল ধরার দুঃসাহস 
আপনারা কোথায় পেলেন? ইসলামের 
কেমন দুশমনদের পক্ষ থেকে লাভ 
করলেন এই হিম্মত? সালাফিয়াতের 
কেন্দ্র ভূমি খোদ সউদি আরব যেখানে 


হয় সেখানে আপনারা একে বিদআত, 
সুন্নাতের খেলাফ ইত্যাদি প্রচার করে 


আগস্ট*১৩ 


চলছেন কোন খুঁটির জোরে? বন্ধুরা মুখ 
সালফে সালেহীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
থেকে বিরত হোন । আপনাদের ওই 
অপপ্রচারে মুসলমানরা যে আহত 
হচ্ছে, বিক্ষুদ্ধ হচ্ছে তা কি আপনারা 
বুঝতে পারছেন নাঃ আপনাদের 
অপপ্রচার দ্বারা মুসলমানগণ যে বিরক্ত 
হচ্ছেন, আপনাদের অনুসারী না হয়ে 
বরং তারা যে আরো এ সব নফল 
ইবাদতে উৎসাহিত হচ্ছেন তাকি এ 


রাতে রাজধানীর মসজিদগ্ডলো এবং 


তার পার্শ্ববর্তী এলাকার হাল-অবস্থা 


দেখেও বুঝতে পারছেন না? মুসল্লীদের 
উপস্থিতিতে মসজিদ, মসজিদের 


সাহান, এমন কি রাস্তা ঘাটেও যে 
জায়গা ছিল না তাকি দেখেননি? না 
দেখলে বেরিয়ে একবার দেখবেন । 
দেখবার আমন্ত্রণ জানাই সমাগত 
জামায়াতসমূহেও | তাই বলি, কোটি 
আমল এতিহ্য যা শরীয়াহ সমর্থিত তা 
নিয়ে ব্যাঙ্গ, বিদ্রুপ, ঠাট্টা-মশকরায় 
মেতে ওঠার অভ্যস পরিত্যাগ করুন । 
যদি শরীয়ার দৃষ্টিতে এর মধ্যে ভুল 
ক্রুটি নজরে পড়ে তা শুধরে দেয়ার 


নবপ্রজন্ম ইসলাম বিমুখ হচ্ছে, এ সব 
নিয়ে সোচ্চার হোন । ইসলাম- 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
বিলে "43০1 


আত্তান্তহীদ 


২০১০ আশা হ৯ হল 
৮৪৪৬৬ ৪ ৮৯০০৯ ৮৮০৬৭] ১৯০ 
ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 
 £810000://আ1%.90009901.00117/1101117158018116০0 


২৯ 111)://1019198.0011/0/81-18551)৩00 
৭৭ 11001011019 11০906)210911.0017 


88099 & 711051,805801955 111 ৩৮০, | 1/১|- 1/81011-10535 10৬৯ 


দুশমনরা মুসলমানে মুনলমানে দ্বন্দ্ব- 
সংঘাত, লড়াই-যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার 
অপচেষ্টায় যেখানে মশগুল-সেখানে 
হবেন না, এই আমাদের বিনীত 
অনুরোধ । যাদের আঘাত হানছেন 
অনবরত খোচাচ্ছেন, বিক্ষুব্ধ করে 
তুলছেন তারা কিন্তু ৯৭% । এটা ভুলে 
না যাওয়াই ভালো । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, 
ঢাকা 


" আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

২ (ক) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি- 
আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 5 
১৯৬৪ খি.), খ. ২, পৃ. ৩৫১; (খ) আল- 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ₹ ১৯৯৪ খি.), 
খ. ১, পৃ. ৩১৪; গে) মুফতী মুহাম্মদ শফী, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা 
শরীফ, সুউদি আরব, পৃ. ৯৯ 
ও ইবনে তায়মিয়া, মজমুভিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. 3 
১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ১৩২ 
" নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সিলসিলাতিল 
আহাদিসিস সহীহা ওয় শায়রম মিন 
ফিকহিহা. ওয়া ফাওয়াযিদিহা, 
মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন-নাশর ওয়াত- 
তাওষী”, রিয়াদ, সুউদি আরব প্রেথম 
সংস্করণ: [১ম-৪র্থ খণ্ড]: ১৪১৫ হি. ও 


১৯৯৫ খি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৫-১৩৮ 


এজেন্ট 
গ্রাহক হোন 
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আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুমাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল | কেননা নবী করীম এঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ॥” এই নিরেশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্বেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাষপদ্ধীতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পধযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর গ্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [7 


৭ম পর্ব 
নামাযের 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


উপযুক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পুরুষ ও 
মহিলাদের নামাযের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম 
বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা 


নামাযের একটি গুরুতপূর্ণ রুকন হল 
কিয়াম বা দাড়ানো । ফরয ও বিতর 
নামাযে বিনা ওজরে কিয়াম পরিহার 
করলে নামায হবে না| তবে শরীয়া 


আগস্ট”*১৩ 


দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ওজর অবস্থায় 
কিয়াম পরিত্যাগ করারও অনুমতি 
রয়েছে । কুরআন করীমে আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেছেন, 
[০ 
আল্লাহর সামনে আদবের সাথে 
অনুগত হয়ে দীড়াও 1” 
থেকে বর্িত, নবী করীম উট ইরশাদ 
রি / টি রঃ 
১73 95555 ০৮:43 ০5৩ 4) 
(২৩০ ০৮৮০ 
'দীড়িয়ে নামায আদায় কর | তবে যদি 
তা সম্ভব না হয়, তাহলে বসে আদায় 
কর। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, 
তাহলে শুয়ে নামায আদায় কর 1” 


শক 


৯, 
এবং জটিল কোন ওজর-আপত্তি 
ব্যতীত তা বসে বা শুয়ে আদায় করা 


ব্যথা-বেদনা বা রোগ দীর্ঘায়ু হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এ অবস্থায় 
বসে বা শুয়ে নামায পড়া বৈধ 1 

আল্লামা শামী ঞ্রক্ু্-এর এই ব্যাখ্যা 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দৈহিক ওজর 
বা আল্লাহ কর্তৃক ওজর ছাড়া অন্য 
কোন কারণে দীড়ানো পরিত্যাগ করার 
বৈধ নয় | এ কারণে বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
ও ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম এরি 
লিখেছেন যে, “ওজর যদি আল্লাহর 
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পক্ষ হতে সংঘটিত হয়, তাহলে 
(দাড়ানো পরিত্যাগ করলেও) নামায 
পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব নয় । কিন্তু 
যদি ওজর বান্দার পক্ষ হতে সংঘটিত 


সুতরাং ট্রেন, বাস ও বিমানে বসে 
কিংবা ইশারায় নামায আদায় করা না- 
জায়িয । বরং সেখানেও দাড়িয়ে ও 
করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে 
ড্রাইভারকে নামাযের কথা বলে বাস 
থামার অনুরোধ করতে হবে অথবা 
অপেক্ষা করবে । যদি কোনটাই সম্ভব 
না হয় এবং নামায কাযা হওয়ার 
সম্ভাবনা প্রবল দেখা দেয়, তাহলে 
ট্রেনে বা বাসে বসেই নামায পড়ে 
নেবে । তবে পরবতীঁতে তা পুনরায় 
আদায় করা অত্যাবশ্যক । কেননা 
এখানে দীড়ানো বা রুকু-সাজদা 
পরিত্যাগ করাটা শারীরিক কোনো 
ওজরের কারণে হয়নি । সুতরাং তা 
পুনরায় আদায় করা অত্যাবশ্যক । 
কিন্তু নফল নামায বিনা ওজরে এবং 
শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বসে পড়া 
জায়েয আছে । তবে এ ক্ষেত্রেও 
দীড়িয়ে পড়া উত্তম উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়িশা রদ বর্ণনা করেছেন 
যে, 
১০9০0 ৭1452 
1421 রি 9৬ এ ৬ ৮1 
210 ক$ ৫৮899 ৬৪ 
16650 ওসি পা ৩১৯ 
তিনি কখনো নবী করীম আজকে 
এমনকি তিনি বয়োজ্যেষ্ট হওয়ার 
পরও | তিনি বসে কিরআত পড়তেন, 
তবে যখন রুকুর ইচ্ছে করতেন, তখন 
দীড়িয়ে ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পর্য্ত 
তিলাওয়াত করতেন । অতঃপর রুকু; 


পভ এ| 5550 ০ ৩০ 2৬ ৩4৩ 
45১৮৮ ১৩ 0547:458 ১20১ 
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করীম ত্য রাতের নামায সম্পর্কে 


জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, 
নবীজি রাতে দীর্ঘ সময় দীড়িয়ে নামায 
পড়তেন এবং দীর্ঘ সময় বসে নামায 
পড়তেন ৷ দাড়িয়ে কিরাআত পড়লে 
রুকুও দাড়িয়ে করতেন আর বসে 
কিরাআত পড়লে রুকুও বসে 
করতেন |" 


হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন টু 


বলেছেন যে, 
০২০ ১১০০ বে পি 481 তি 1৩ 
৮৪৬-9%৩৪০৬ :003 945 
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1490 4১০৪ 2020০ 
'আমি নবী করীম ্রঞ্জ-এর নিকট বসে 
নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
নামায পড়াই উত্তম । যে বসে নামায 
পড়বে সে দাড়িয়ে নামায আদায়কারীর 
চেয়ে অর্ধেক সাওয়াব পাবে । আর যে 
শুয়ে নামায পড়বে সে বসে নামায 
আদায়কারীর চেয়ে অর্ধেক সওয়াব 
পাবে ।”” 
নামাযের রুকনসমূহের মধ্যে সবেত্তিম 
77777795 
ক ৭1৩১-০ 2৮2: 


(১9:20 456) :3৬ €1.2818১0০। 
হযরত জাবির ঞ্ক্ট থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম আ্্-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছে যে, কোন নামাযটি উত্তম? 


তিনি উত্তর দিলেন যে, সুদীর্ঘ 


কিয়াম ।”* 


নামাযের নিয়ত 
নিয়ত অর্থ সংকল্প । কুরআন করীমে 
খাটি মনে একনিষ্টভাবে আল্লাহর 


ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 
তিনি ইরশাদ,করেন? 


9৮ পাঠ বি ধা 0৪ ৫ 


৫23114০৮৪৯০) ৩) ৩115৮ ও 
“এবং তাদেরকে এ ছাড়া নির্দেশ 
দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্টভাবে 
আল্লাহর ইবাদত করবে 1০ 
ইমাম জাস্সাস এ্রক্ুছি লিখেছেন যে, 
“মুসলমানদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন 
অনৈক্য নেই যে, নামায, যাকাত, হজ 
ও কাফ্ফারা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত 
থাকা শর্ত ।”১১ 
হযরত ওমর র্ট একদিন মিম্বারে 
একথা ইরশাদ করেছেন যে, 

৩৮৮৩। 40) :4১8 উড এ 5৯১৩ ৯৯৪ 
(520 
“আমি নবী করীম আছর থেকে একথা 
শুনেছি যে, সমস্ত আমল নিয়তের 
ওপর নির্ভরশীল ।”১২ 
নামায হল উম্মুল আমাল” বা সকল 
আমলের প্রধানতম । সুতরাং নামাযের 
প্রারস্তও নিয়তের সাথে হওয়া জরুরি | 
করার সময় । তবে যদি কেউ নামায 
আরম্ভ করার পূর্বে অযুর সময় বা ঘর 
বা রুম থেকে নামাযের নিয়তে বের 
হয় এবং পথিমধ্যে নামাযের অনুপযুক্ত 
কোন কাজে জড়িত না হয়, তাহলে 
নামাযের প্রারন্তে যদি নিয়তের কথা 
স্মরণ নাও থাকে, তবুও নামায হয়ে 
যাবে 1১৩ 
নফল ও সুনাত নামাযের জন্য শুধু 
নামাযের নিয়ত করাই যথেষ্ট । 
তারাবীহের নামাযও এই হুকুমের 
অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু ফরযের ক্ষেত্রে নামায 
নিভে আমি আজকের 
যুহরের ফরয নামায আদায় করছি। 
তবে মুক্তাদি হলে ফরযের নিয়তের 
সাথে ইমামের ইকতিদার নিয়তও 
করতে হবে । তবে কত রাকাআত তা 
নির্দিষ্ট করা জরুরি নয় ।৯ 


হাত ওঠানো ও তাকবীর 
তাকবীর অর্থ: “আল্লাহু আকবার" বলা । 
তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু হয় । 


_। আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


যখন নামায শুরু করার নিয়ত করবে, 
তখন দুই হাত কান পর্যন্ত এভাবে 
উঠাবেন যে, হাতের তালু কিবলামুখী 
থাকবে এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথা 
কানের লথির সাথে লেগে যাবে অথবা 
সমান সমান থাকবে আর অন্যান্য 
আঙ্গুলগুলো ওপর দিকে সোজা 
থাকবে । অতপর আল্লাহু আকবার' 
বলে নামা শুরু করবে । এই 
তাকবিরের মাধ্যমে যেহেতু নামায 
ছাড়া সমস্ত জায়েয কাজও হারাম হয়ে 
যায়, তাই একে “তাকবীরে তাহরিমা' 
বলে। তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া 
নামাযে প্রবেশ করা যায়না । 
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হযরত কাতাদা এল বলেছেন, তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছেন যে, নবী করীম জু 


কোন কোন রিওয়ায়তে কাধ পর্যস্ত 
হাত উঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে এবং 
তাও শুদ্ধ । কিন্তু হানাফী আলেমগণ 
কানের লতি বরাবর হাত উঠানোর যে 
শ্রেণীর রিওয়ায়তের ওপর আমল হয়ে 
যায়। এখানে হাত উঠানোর সময় 
হাতের আঙুলসমূহ প্রসারিত ও 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে । পক্ষান্তরে 
রুকু অবস্থায় আঙুল ফাক থাকবে এবং 
সাজদা অবস্থায় মিলিত থাকবে । 


রে 
পার্ট পরত রপ্ত 
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5 এও 
86955575557 
নবী করীম জজ যখন রুকু" করতেন, 
তখন হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাক করে 
রাখতেন এবং যখন সাজদা করতেন, 
তখন তাকে মিলিয়ে রাখতেন |” 
অতঃপর তাকবীর বলে হাত বাধা 
হবে। 

ক &1 4520 4:43 ই ৫6 ০০ 
১: 2:০৮ নিন তে 

12591142 
হযরত আলী ক্ষ হতে বর্ণিত, নবী 
টরীম আজ ইরশাদ টিরেছেন, ] [াযের 
চাবি হল পবিত্রতা, তাহরিমা হল 
তাকবীর এবং তাহলিল হল তাসলিম 
বা সালাম দিয়ে বের হওয়া 1১৯ 
এই তাকবীর নামাষের প্রারস্তে ফরয । 
কিন্তু তা ছাড়া আরও কতিপয় আরকান 
আদায়ের ক্ষেত্রেও এই তাকবীর পাঠ 
করার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
রয়েছে । তবে সেগুলো ফরয নয়, বরং 
বলেছেন, 
নর 091] 6 এ| 4523 9৬) 
০৪০৪০৬৮০৮৩- 
নে 
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.( কত ৩ 
নবী করীম ত্র লী নামাযের জন্য দীড়ালে 
প্রথমে তাকৰীর দিতেন । অতঃপর 
রুকুর সময় তাকবীর দিতেন । রুকু 
থেকে উঠার সময় “সামিআল্লাহু লিমান 
হামিদা” এবং সোজা হয়ে দীড়িয়ে 
রাব্বানা লাকাল হামদু' বলতেন । 
তারপর সাজদায় যাওয়ার সময় 
তাকবীর দিতেন | সাজদা থেকে উঠার 
সময় এবং পুনরায় সাজদাতে যাওয়ার 
সময় ও সময়ও তাকবীর 
দিতেন । সারকথা নামাযের শেষ পর্যন্ত 
তিনি তাকবীর দিতেন এবং দ্বিতীয় 
রাকাআতের বৈঠক শেষে উঠার সময়ও 


পর ৮৮৫০ 


$491364410 ১ এল 
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দাদির দিননাপপ? 
(952 
হযরত আৰু হুরায়রা এই রহ হতে বর্ণিত, 
নবী করীম ত্র জজ ইরশাদ করেছেন: 
'ইমাম বানানো হয়েছে তাদের 
ইক্তেদার জন্য । অতএব ইমাম 
তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর 
বল, ইমাম রুকু" করলে তোমরাও 
রুকু কর, ইমাম সামিআল্লাহু লিমান 
হামিদা বললে তোমরা “রাব্বানা 
ওলাকাল হামদু' বল এবং ইমাম 
সিজদা করলে তোমরাও সিজদা 
কর ৮২ 
তবে ইমাম আবু হানীফা এঞ্রক্ছ-এর 
মতে উত্তম হল ইমামের সাথে সাথেই 
মুক্তাদিরা তাকবীরে তাহরিমা বলবে । 
ইমাম আবু ইউসুফ ঞকছি ও ইমাম 
মুহাম্মদ ঞ্ক্ই-এর মতে মুক্তাদিরা 


_॥ তাত্তার্তহীদ ২০ 
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বাম হাত ধরবে এবং ডান হাতের তালু 
বাম হাতের তালুর পিঠের ওপর রেখে 
বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা কজি পেঁচিয়ে 
ধরবে । অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম 
হাতের ওপর বিছিয়ে রাখবে । হযরত 
০ এ ০৫৮ (৫ ভল। ০৫ ৫৮৩ ৮ 

১৯৮13 852) 
বাম হাতের তালুর পিঠ, কজি ও বাহুর 
ওপর রাখলেন |” 


নাভির নিচে হাত বাধা 

তাকবীর বলে ডান হাত দ্বারা বাম হাত 
ধরা বিশুদ্ধ হাদীস ছারা প্রমাণিত । কিন্তু 
এ অবস্থায় হাত নাভির নিচে বাধা হবে 
নাকি নাভির উপরে? এ ব্যাপারে 
হাদীসে দুই ধরনের শব্দ বিদ্যমান | 
কিছু হাদীস ও আসার দ্বারা বুঝা যায় 
যে, নাভির নিচে হাত বাধা সুন্নাত । 
তাযীম ও সম্মান প্রকাশের জন্য এটাই 


রী 
২ 
|| 


৮৮ 
লা 

1 
। আআ 
শাার 
18 || 


| 


1 


ভি? 


হিফ্য, নাষেরা, নূরাণী ও পে প্লে থেকে ১০ম রণ (দাখিল) পর্যন্ত ভর্তি জানুয়ারীতে 
থানার দক্ষিণ পার্শে, চান্দশীওত চউত্রাম । 


র, (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও 
ফোনঃ ০১৮৩১-৫৪ ১১২১৯২৬ ০১৮৩১-৫৪ ১৩৫৪৯ 15-ামল 1: 01 01] হারা 2179502)911811-0-0 ঘা 


ডেল্পুটি রোড, এক কিনোমিটার, 


আগস্ট*১৩ 


বেশি যুক্তিসঙ্গত, তাই আহইম্মায়ে 
আহনাফ, সুফিয়ান আস-সওরী (ছি, 
ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ঞ্রঞ্ছি ও আবু 
ইসহাক আল-মারওয়ামী ঞ্ঞছু প্রমুখ 
এই মতের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ৷ ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল ঞ্রক্রছ-এর প্রসিদ্ধ 
মতও তাই এবং ইমাম শাফিয়ী এ 
থেকেও অনুরূপ একটি মত বর্ণিত 
রয়েছে। পক্ষান্তরে অপর কিছু 
রিওয়ায়ত দ্বারা বোঝা যায় যে, নাভির 
ওপরই হাত বাধা হবে ৷ ইমাম শাফিয়ী 
এ্ছি-এর প্রসিদ্ধ মত এটাই | কিন্তু এ 
উভয় মতের ওপর যে সকল রিওয়ায়ত 
বর্ণিত রয়েছে, সবকটি রিওয়ায়তই 
প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণের মতে 
সমালোচিত এবং এ ব্যাপারে নিখুত 
বিশুদ্ধ কোন রিওয়ায়ত বর্ণিত নেই । 
সম্ভবত এ কারণে ইমাম তিরমিযি 
এছ নিম়োক্ত হাদীস: 


শির & 
পাকি 


তি রে 058 6 এ 4৯50 98) 
করেছেন এবং তিনি ডান হাত দ্বারা 
বাম হাত ধরেছেন ।”১ 

এই হাদীস রিওয়ায়ত করে লিখেন যে, 


০৫ 


হযরত আলী পট হতে বর্ণিত, 

3 ০৫। 05 ০৪। ৮৮3 221 ০০) 
(86201 ৪2১০ 

নামাযে সুনাত হল এক হাত অপর 

হাতের ওপর নাভির নিচে রাখা 1” 


থেকে বর্ণিত, 
3:4০ এ এ 5 জি পঠা আগ 
| ০৪ 2১০০) 
“আমি নবী করীম ুজ্জ-কে দেখেছি যে, 
ওপর নাভির নিচে রেখেছেন 
মিজলস রটে ও হযরত আনাস ধার 
এর আসার বা বাণী দ্বারাও এই মতের 
সমর্থন পাওয়া যায় 1 


সাজদাস্থানের 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখা 


তাকবীর বলে হাত 
বাধার পর নজর 


সাজদাস্থানের প্রতি 
নিব্ধ রাখবে । 


ওপর কিংবা 
গৃবিদিক 


তাকাবে না, এটা 
নামাযের খুশ্ু” বা 
বিনয় পরিপন্থী । 

ক এ। ৯১৩ ৩1 
ও ৬ গু ৩৬ 
এ ৩ ৮ 
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নে প্র 9১৫৩ চি রে 
(5৮5 ৭:33] কব ০১৯১৬ ৮১০০ এ 
4০9 


হযরত আবু হুরায়রা ক্ষ নবী করীম 
আ্র্জ-এর আমল ৪ করেছেন যে, 
“তিনি নামাযে আসমানের দিকে 
দৃষ্টিপাত করতেন । অতঃপর যখন এই 
আয়াত নাযিল হয়, “যারা নামাযে 
বিনয়-নম্্রতা গ্রহণ করে । তখন তিনি 
মাথা নত করে নিলেন 1৮২৮ 


টি 410০ 6৯৪৪ 09 ৩৪ 
চি ও 2 559৬ ০০৯৬০ রর 


টি 5 15 ৩5 5582 :48 


০০ 
০ 
তারা নামাষে আসমানের দিকে 
তাকায়” এ ব্যাপারে তিনি কঠিন 
ভাষায় হুশিয়ার করলেন এমনকি তিনি 
বললেন, অবশ্যই তারা এর থেকে 
বিরত থাকবে অন্যথায় তাদের চক্ষু ও 
তুলে নেওয়া হবে 1” 
অন্য হাদীসে এর কারণ বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, নামাযে দিগৃবিদিক 
তাকানো খুস্ত'পরিপন্থী এবং এর দ্বারা 
মুসল্লী থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। 
হযরত আবু যর /ঞ্ক্ট থেকে বর্ণিত, 
225 এ 6 ১৪ জ$ 20 45১ 
-3/ ৩০৪৪ 99 ০০০৪5 ৮116 ০৯ 
» (৫০ 


“বান্দার প্রতি ততক্ষণ পর্যস্ত আল্লাহ 
থাকেন, যতক্ষণ সে নামাযে অন্য 
দিকে লক্ষ্য না করে । কিন্তু যখন অন্য 
দিকে সে লক্ষ্য করে তখন আল্লাহর 
রহমত তার থেকে সরে যায় |” 


এসব হাদীস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, নামাযী সাজদাস্থানের প্রতি তার 


আগস্ট*১৩ 


নজর নিবদ্ধ রাখবে | এটাই ইমাম আবু 
এবং 


নড়াছড়া করাও অনুচিত । কেননা 

এটাও খুশু'পরিপন্থী । হযর ত ওমর 
লট এক ব্যক্তিকে নামাযে নড়াছড়া 
করতে দেখে বলেছেন যে, 


(8915 ৬০ ৭4 ০০৪ 2৬৪ 


স%) 
“যদি এই ব্যক্তির হৃদয়ে খুশু” বা বিনয় 
প্রত্যঙ্গ স্থির থাকত ১ 


/চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা 


আল-বুখারী, আ/স-সহীহ্‌, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১ 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ( 
থেকে বর্ণিত: এপ রতি 
, আল-কুরআন, সর! আাল-বাকারা, ২:২৩৮ 
আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ খ. ২, পৃ. ৪৮, 
হাদীস: ১১১৭ 
৪ ইবনে আবিদীন, নদ্ূলে মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৩, 
পৃ ৩৮৬ 
কানযিদ দাকারিক, দারুল কিতাৰ আল- 
, ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩০৮ 
আল-বুখারী, প্রাওজ্ঞ খ. ২, পৃ. ৪৮, 
হাদীস: ১১১৮ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
. ১১ পৃ ৫০৫, হাদীস: ১০৯ (৭৩০) 
আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ১১১৫ 
৯ মুসলিম, গাঁওজ্ খ. ১, পৃ. ৫২০, হাদীস: 
১৬৫ (৭৫৬) 
* আল-কুরআন, সরা আল-বাইয়িনা, ৯৮:৫ 
** আল-জাস্সাস, আহকাম়ুল কুরআন, 
শর কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 3 
১৯৯৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২৪৩ 
রিনি প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৬, হাদীস: 


”* ইবনে মাযা, আল-মুহীতিল বৃরহানী ফিল 


ফিকহিন নু'মানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খি.), খ. ২, পৃ. ২৮ 

+* ইবনে মাযা, গ্রাঙভ্, খ. ২, পৃ. ২৪ 

+*  আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ল ১৯৯৪ খি.), 
খ. ১, পৃ. ১৯৫, হাদীস: ১১৬৫ 

”* আল-বুখারী, এগ, খ. ১, পৃ. ২৯৩, 
হাদীস: ৩৯১ 

++ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-সৃনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৫, হাদীস: ২৩৯ 

১৮৮ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ২২, পৃ. ১৯, হাদীস: ২৬ 

**৯. আবু দাউদ, আ/স-স্বনান,। আল- 
খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস: ৬১ 

২, আল-বুখারী, এরা, খ. ১, পৃ. ১৫৭, 
হাদীস: ৭৮৯ 

২» আল-বুখারী, এাঙক্ত, 
হাদীস: ৭৩৪ 

২১ ইবনে মাহা, গ্রাঙজ্, খ. ২, পৃ. ৩৬ 

২ আবু দাউদ, এাঁওভ্ খ. ১, পৃ. ১৯৩, 
হাদীস: ৭২৭ 

২, আত-তিরমিযী, গ্রাগুভ, খ. ২, পৃ. ৩২, 
হাদীস: ২৫২ 

২ আবু দাউদ, পরাগ, খ. ১, পৃ. ২০১, 
হাদীস: ৭৫৬ 

২, ইবনে আবু শায়বা, আল-ম্সারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পু. 
৩৪৩, হাদীস: ৩৯৩৮ ও ৩৯৩৯ 

২ এ ব্যাপারে দেখুন: ইবনুত তুরকুমানী, 
আল-জওহার্ন নকী আলস স্ুনানিল 
খ. ২, পৃ. ৩১-৩২ 

২ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪২৬, 
হাদীস: ৩৪৮৩ 

২» আল-বুখারী, এাঙক্ত, 
হাদীস: ৭৫০ 

”* আবু দাউদ, গজ 
হাদীস: ৯০৯ 

৩ ইবনে আবু শায়বা, গঁওজ্ঞ খ. ২, পৃ. ৮৬, 
হাদীস: ৬৭৮৭ 
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খ. ১, পৃ. ১৪৭, 


ভর -১৫০ 


খ. ১, পৃ. ২৩৯, 


ম।হা।-।জী।ব।ন 


বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম 
যৌবনের গান প্রবন্ধে যুবকের যে 
সংজ্ঞা দিয়েছেন, প্রায় একশ বছর 
বয়স্ক আল্লামা শাহ ইসহাক (সদর 
সাহেব) প্রল্ছি ছিলেন তারই নিখুত 
রূপ । তার ভেতরে ঢাকা ছিল যৌবনের 
তেজনথী র্ঘ। জীবন সায়হেও বার্ধক্য 


চিত্তের উত্তাপে টগবগে যুবাকেও তিনি 
হার মানাতেন । গত ২৪ জুলাই”১৩ 5 
১৪ রমজান ১৪৩৪ তিনি মহান প্রভুর 
ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদেরকে চির 
এতিম করে পরপারে পাড়ি 
জমিয়েছেন। এ মুহুর্তে স্মৃতিপটে 
ভেসে উঠছে হযরত হাসান আল- 
বাসারী এ্রজ্্-এর এতিহাসিক উক্তি: 
“একজন আলিমের মৃত্যু ইসলামের 
জন্য ছিদ্রস্বরূপ, যার পূর্ণতা কিয়ামত 
পর্যন্ত অন্য কোন বস্তু দ্বারা সাধিত হয় 
না।' মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 
৯৭ বছর ৷ তিনি স্ত্রী, ৯ পুত্র, ৬ মেয়ে, 
নাতি-নাতনি ও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্র ও 
মুরিদান রেখে যান । 

দক্ষিণ চট্লার প্রখ্যাত ও বষীয়ান 
আলেমে দীন, টেকনাফ উপজেলার 
কামেল আল্লামা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক 
সদর সাহেবের মৃত্যু নিছক এক 
ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ইসলামী জ্ঞানের এক 
বিশ্বকোষের যেন দুঃখজনক ইতি । 


শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ 
মুহাম্মদ ইসহাক (সদর সাহেব হুজুর) 


[| হাফেজ মাওলানা রিদওয়ানুল কাদির 


উরু, ফারসি ও আরবি সাহিত্যে তিনি 
ছিলেন সুপপ্তিত। তার মৃত্যুতে 
সবচেয়ে বড় অপুরণীয় ক্ষতি হলো এই 
যে, তার মৃত্যুর মাধ্যমে উপ- 
মহাদেশের অন্যতম দীনি বিদ্যাপীঠ 
আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কুতবে জমান 
আল্লামা মুফতী আজিজুল হক এজি 
এর খলীফাদের ধারার পরিসমাপ্তি । 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক এর 
১৯১৬ সালে টেকনাফ উপজেলার 
গ্রামে এক সন্ান্ত মুসলিম পরিবারে 
জন্গ্রহণ করেন । তার পিতার নাম 
মরহুম মাওলানা আবদুর রউফ, মাতার 
নাম সুরফুনিসা | তার আরও ২ ভাই ও 
৪ বোন ছিলেন । 


লেখাপড়ার হাতেখড়ি 

লেখাপড়ার হাতেখড়ি নিজ গ্রামেই । 
১৯২১ সালে মাত্র পাচ বছর বয়সে 
তিনি প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু করেন 
তার পারিবারিক মাদরাসায় । ১৩৪৭ 


৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৭ ইংরেজিতে 


মরহুম শাহ আবুল মনজুর /রজটু হীলা 
তিনি সেখানে ভর্তি হন। পরে 
ভর্তি হন। তখন সরকারি নিসাব ও 
কওমী নিসাব প্রায় এক ও অভিন্ন 
ছিল । সেখান থেকে জমাআতে উলা 
(ফাজিল) পাশ করেন । 


দারুল উলুম দেওবন্দে 
দারুল উলুম দেওবন্দ একটি 
আন্দোলন | ভারতের উত্তর প্রদেশের 
দেওবন্দ থানায় প্রতিষ্ঠিত মহাকালের 
সাক্ষী মুসলিম তাহজীব-তামাদ্দুনের 
পাক-ভারত বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের 
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যে 
দেওবন্দ । এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের 
রদের পদচারণায় মুখরিত 
ছিলো প্রতিষ্ঠার পর থেকেই । আল্লামা 
শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সদর সাহেব 
তখন বাশখালির পুইছড়ি 
সরকারি মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
ছিলেন । ইতোমধ্যেই তার সাথে 
মুফতী আজিজুল হক এ্ক্ই-এর 
সাথে । আস্তে আস্তে হযরতের সাথে 
তার পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পৌছে। 
মুফতী সাহেব প্লে তার মধ্যে 
যোগ্যতা ও প্রতিভার ঝলক দেখতে 
পেয়ে তাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি 
দারুল উলুম দেওবন্দে চলে যাও । 
আপন শায়খের অনুপ্রেরণায় তিনি 
পাড়ি জমান আকাবিরদের 
স্মৃতিবিজড়িত আযহারুল হিন্দ দারুল 
উলুম দেওবন্দে । দেওবন্দে তিনি 
দাওরায়ে হাদীসের (সমাপনী বর্ষে) 
হাদীসের বিখ্যাত বিশুদ্ধ ছয় গ্রন্থ ও 
তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেন। 
দেওবন্দে তিনি ব্িটিশ হটাও 
আন্দোলনের অগ্রসেনানী, আওলাদে 
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আহমদ মাদানী এ্জছু-এর সামিধ্যে 
করেন । দেওবন্দে তিনি অন্যান্য যেসব 
হীরকতুল্য শিক্ষকদের কাছে পড়েছেন, 
শায়খুল আদব মাওলানা ইযায আলী 
এছ, মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী 
এলি । দেওবন্দে তার সহপাঠীদের 
মধ্যে ছিলেন ফকীহুল মিল্লাত মুফতী 
আবদুর রহমান, শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা শাহ আহমদ শফী, মাওলানা 
নুরুল ইসলাম জদীদ এজ প্রমুখ | 


আধ্যাত্মিক সাধনা 

ইলমে যাহিরীর সাথে সাথে ইলমে 
বাতিনী তথা তাসাওউফ-সুলুকের 
রাজপথেও ছিল তার সবর পদচারণা । 


কুতবে যমান আল্লামা মুফতী আজিজুল 
হ্ক এরতছি-এর তত্বাবধানে 


তাসাওউফের রাজপথে পদচারণা শুরু 
হয় তার কঠোর সাধনা-সংগ্রাম | 
অবঃশেষে কঠোর মেহনত-মুজাহাদার 
মাধ্যমে তাসাউফের তীরে তরী 
ভেড়াতে সক্ষম হন তিনি । খিলাফত 
লাভে ধন্য হন কুতবে জমান আল্লামা 
মুফতী আজিজুল হক এ্ঞ্র্-এর কাছ 
থেকে । তাসাওউফের ময়দানে তার 
সহপাঠী ছিলেন: আল্লামা সুলতান 
আহমদ নানুপুরী এ, আল্লামা আলী 
আহমদ বোয়ালভী একটু, আল্লামা 
নুরুল ইসলাম কদীম এজ, আল্লামা 
হুসাইন আহমদ এ্রঞ্ষছি (প্রকাশ বড় 
হুজুর) ও আল্লামা বজলুস সোবহান 
ছি প্রমুখ | 


৫ 


তার 

তিনি ছিলেন নিভৃতচারী এক মহান 
জ্ঞানসাধক | তার হাজার হাজার ভক্ত- 
আছে । তাদের সবার তালিকা সং 
করা সম্ভবপর হয়নি । আংশিকভাবে অল 
তাদের কয়েজনের নাম উল্লখ করা 
হলো: ১. আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
আবদুল হালীম বুখারী, ২. মাওলানা 
আখতর কমাল (সুফি), ৩. মাওলানা 


জোনাইদ (দেওম সাহেব), ৪. মাওলানা 
রফিক উল্লাহ, ৫. হাফেজ ইলিয়াস, ৬. 


মাওলানা রিদুয়ান ও ১০. মাওলানা 
আবদুল কাদিরসহ আরও অসংখ্য 
ওলামায়ে কেরাম । 


লেখাপড়া শেষ করে দেওবন্দ থেকে 
প্রবেশ করেন কর্মজীবনে | তার প্রথম 
কর্মস্থল. উপমহাদেশের অন্যতম 
ইসলামিয়া পটিয়া । কুতবে যমান 
আল্লামা আজিজুল হক এ্জ্-এর 
আহ্বানে ১৯৪৭ সালে যোগদান 
করেন জামিয়া পটিয়ায় । সেখানে তিনি 


নিল নি 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে রচনা করেছেন ২ 
খণ্ডের অনবদ্য সংকলন কামালাতে 
আজীজ | এ ছাড়াও তার কয়েকটি 
পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় । 


হীলায় যোগদান 
১৯৫৭ সালে তিনি পটিয়া মাদরাসা 
থেকে চলে আসেন এবং নিজ পোত্রক 
সদরে মুহতামিম ও প্রধান মুফতী 
হিসেবে যোগদান করেন । তিনি এ 
মাদরাসার শায়খুল হাদীসের পদও 
অলংকৃত করেন । তিনি আমৃত্যু এই 
জামিয়ায় প্রায় ৫৬ বছর শায়খুল 
হাদীস, সদরে মুহতামিম ও প্রধান 
মুফতীর দায়িত্ব পালন করেন । হালা 
মাদরাসার কথা আসলেই 


অবধারিতভাবে চলে আসত সদর 
সাহেব ্ক্ট-এর নাম | সদর সাহেব 
এবং হীলা মাদরাসায় যেন 
সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছিল । তার 
মৃত্যুতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলো উক্ত 


প্রতিষ্ঠানটি । এ প্রতিষ্ঠানে তিনি 
যোগদানের পর থেকে বুখারী শরীফ 
উভয় খণ্ডেরে পাঠদান করে 


আসছিলেন । এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন 
প্রভৃতির দরস প্রদান করেন । 


দিক হচ্ছে, সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ । 
প্রবাদ আছে, সুম্নাতের ওপর দৃঢ়তা 
অনেক কারামতের উধ্র্বে । তিনি সর্বদা 
দীনের ওপর এত শক্তভাবে অটল 
থাকতেন, যা আমাদের মতো দুর্বল 
ঈমানদারদের পক্ষে কল্পনা করাও 
রীতিমত অসম্ভব । রাত্তা-ঘাটে 
যেখানেই সফর করতেন, নামাযের 
আদায় করে নিতেন । কোনদিনও 
জামাআত ত্যাগ করার প্রশ্বই আসে 
না। এই বৃদ্ধ বয়সেও ঠিকই আদায় 
করে নিতেন তাহাজ্জুদের নামায | শেষ 
বয়সে তিনি দাড়াতে পারতেন না। 
অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করতেন । 
কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, নামাযের 
মতো ঠিকই দীড়িয়ে যেতেন এবং 
নামায আদায় করে নিতেন। কিন্তু 
নামীজ সমাপ্ত হওয়ার পর আর 
দাড়াতে সক্ষম হতেন না। সম্প্রতি 
সিএইচসিআর হাসপাতালে হুজুরকে 
যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে 
আযানের শব্দ পৌছত না। কিন্তু 
কুদরতীভাবে জানিয়ে দেওয়া হতো । 
একটি ঘটনা! তার এলাকায় প্রসিদ্ধ 
আছে যে, মরহুম সদর সাহেব এ 
নিজে নিজে কুরআন মজীদের হিফয 
করেছেন । এরপর তিনি পটিয়া 
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মাদরাসা থেকে হিফজের সনদ অর্জন 


করেন। 

বর্ণনা করেন যে, একবার হুজুর হীলা 
থেকে টেকনাফ যাওয়ার পথে একটি 
গাড়িকে থামার জন্য সিগন্যাল 
দিলেন । গাড়িটি ছিল ট্যারিস্টদের | 
কিন্তু তারা হুজুরকে না উঠিয়ে গাড়ি 
স্ট্যার্ট দিতে চাইল । কিন্তু আজব 
ব্যাপার! গাড়ি আর স্ট্যার্ট হচ্ছে না। 
পরে আবার তারা হুজুরের কাছে ক্ষমা 
চাইলে হুজুর বলল, “যাও যাও, আমি 
তোমাদের জন্য বদ দুআ করিনি । 
এরপরেই গাড়ি স্ট্যার্ট হয়ে গেল। 
এরকম হুজুরের আরও অলৌকিক 
ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় । 


সন্তান-সন্ভনি 
নাতে 
মাওলানা আবদুর রহমান ও মাওলানা 


কমপ্রেক্স, কক্সবাজার আল-ফুয়াদ 
হাসপাতাল হয়ে ১৬ জুলাই উট্টগ্রাম 
সিএসসিআর ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া 
হয় । চিকিৎসকদের দেওয়া তথ্য মতে, 
বয়োবৃদ্ধাবস্থায় তিনি রক্তশূন্যতা, হার্ট 
ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় তার 
শরীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে বলে 
জানান | কিছুদিন তাকে চট্টগ্রামের 


সিএসসিআরের ক্লিনিকে নিবিড় 
পর্যবেক্ষণে (আইসিইউ) রাখা হয়। 
শেষ পর্যন্ত গত ২৪ জুলাই”১৩ বুধবার 
দুপুর আড়াইটায় পুরো মুসলিম 
উম্মাহকে এতিম করে তিনি পরপারের 
উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান । হুজুর ইন্তিকাল 
করেন দুপুর আড়াইটায় । তার মৃত্য 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পুরো 
হীলাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । 
ভারি হয়ে হীলার আকাশ-বাতাস | 
সর্বস্তরের তওহিদি জনতা জড়ো হতে 
থাকে হ্ীলা মাদরাসায় । হুজুর 
সিএসসিআরে ইন্তিকাল করার পর 
পটিয়া মাদরাসায় গোসল ও কাফন 
দেওয়া হয়। এরপর যখন পটিয়া 
মাদরাসা থেকে হীলা নিয়ে আসা 
হচ্ছিলো, তখন পথে পথে জনতার ঢল 
নেমেছিল | ২৫ জুলাই'১৩ 
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জামিয়া 
লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে । যুহরের 
পর যখন লাশ জানাযার জন্য নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিলো, তখন পুরো হ্ীলায় 
জনতার ঢল নেমেছিলো | যে দিকে 
চোখ যায় শুধু মান্ষ আর মানুষ । পুরো 
জানাযার মাঠে তিল ধারণের ঠাই 
ছিলোনা । বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের 
নেতাকমীগিণ, সরকারি ও বিরোধী 
ওলামা-মাশায়েখের অংশগ্রহণ এবং 
বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গের 
অংশগ্রহণ, এমন লক্ষাধিক জানাযার 
নামায পুরো দক্ষিণাঞ্চলে কখনো 
অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা এলাকার 


হয়। এরপর তাকে তার পারিবারিক 
করবস্থানে মরহুম আলহাজ শাহ আবুল 
মনজুর এ্রঞ্ট-এর পাশে লাখো 
মানুষের চোখের পানিতে দাফন করা 
হয়। এভাবেই ঝরে গেল আযিহি 


এক-এক করে নিভে যাচ্ছে প্রদীপ; 
ভারি। যারা বিদায় হয়ে যাচ্ছেন 
তাদের আসন পুরণ হবে কিনা জানি 
না। সদর সাহেব হুজুরকে হারানোর 
বেদনায় অস্থির হাজার হাজার ওলামা- 
মাশায়েখ ও অসংখ্য গুণগ্রাহী আম- 
জনতা । 
পরিশেষে, হে আল্লাহ! হে মহা-মহিম! 
আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফিরদাওস নসীব করুন! আপনার এই 
প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল ফিরদাওস নবী 
করুন! আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. 
করে বর্ষণ, সেই ঘরের যেন যত্র করে 
চিরকাল সবুজের আবরণ । 

আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি । 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের 
সহায় হোন । আমীন । 
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ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী 


তখন রাত ১১.৩০ বেজে রি 
আত্বজ আহমদ ও মুহাম্মদকে 

আমি শাহ মনযিলের বৈঠককক্ষে সময় 
কাটাচ্ছিলাম । (শাহ মনযিল আমার 
শ্বশুরালয় । কুতবুল ইরশাদ মুহতামিমে 
আযম হাকীমুন নাফস শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব ঞ্ক্ষছ-এর পবিত্র স্মৃতিবহ এ 
বাস্তভিটায় আমরণ বসবাস করেছেন 
তার পুত্র ফিদায়ে মিল্লাত শাহ মুহাম্মাদ 


গণউপাধি । প্রকৃত নাম 
ইসহাক । ১৯৭১ লে লি হীলার 
জামিয়া ইসলামিয়া 


মুফতী সাহেব শ্রই-এর খলীফাগণের 
তালিকায় তার নাম তৃতীয় ক্রমে । স্বীয় 
মুরশিদের সর্বপ্রথম জীবনীকারও 
তিনি । আপন পীরের সাথে তার 
নী 

রামাযানে (১৪ রামাযান ১৪৩৪ হি.) 
তার এ মৃত্যু পুনঃ তা স্মরণ করিয়ে 
দিলো । কেননা আজ হতে ৫৪ বছর 
পূর্বে ১৩৮০ হিজরীর ১৫ রামাযান 
(০৩ মার্চ ১৯৬১) তারিখে জামিয়া 


সদর সাহেব হুজুর /ঞুই-এর সম্মুখ- 
সাক্ষাৎ ও সানিধ্য লাভের সুযোগ 


আগস্ট*১৩ 


আমার একবারই হয়েছিল । গত 
বছরের বাথুয়া মদীনাতুল উলুম 
আনসারি হীভার দিনটি 
১ রবিউস সানী ১৪৩৩ হিজরী অনুযায়ী 
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ জুমুআবার | 
দুপুর ১২ টার দিকে তিনি মাদরাসায় 
আগমন করেন | সাময়িক বিশ্রাম ও 
নাস্তাগ্রহণ শেষ হলে আমি তার 
সাক্ষাতে যাই । মুফতী সাহেব এ্োটি- 
এর সাথে আত্মীয়তা আছে জানতে 
পেরে তিনি যারপরনাই খুশি হন। 
(উল্লেখ্য যে, আমার নানীমণি বেগম 
উবায়দুন্িসা ছিলেন মুফতী 
সাহেব ঞ্েক্ই-এর আপন ফুফাতো 
বোন । নানাভাই ও নানীমণি উভয়েই 
মুফতী সাহেব এ্ঞ্ছ-এর 
মুহাম্মাদ ছিলেন ।) আমি কারও নিকট বায়আত 
হয়েছি কী না জানতে চাইলেন । মুফতী 
সাহেব ঞ্রক্-এর কথা স্মরণ হতেই 
শিশুসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 
কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজকে সামলিয়ে 
নিলেন । এরপর আমাকে কুর 

করীমের তাফসীর ও বেহেস্তী যেওর 
নিয়মিত অধ্যয়ন করার উপদেশ 
দিলেন । কিছুক্ষণ পর মধ্যাহণ ভোজের 
ব্যবস্থা করা হলে নিজের পাশে 
আমাকেও স্থান দিলেন । আহ! তীর 
এরূপ নিমেহি প্নেহ কী আর পাব? 
আহলুল্লাহবর্ণের ম্নেহময় সুদৃষ্টি যে 
আমার পথচলার পাথেয়! এরপর তিনি 
যখন অবগত হলেন যে, আমি হাকীমুন 
নাফস শাহ সাহেব লকছি-এর 
জীবনেতিহাস সংগ্রহ করছি, তখন বড় 
আনন্দিত হলেন এবং আমাকে আরও 
উৎসাহিত করলেন । তিনি নিজেও 
একটি স্মৃতিকথা লিখে আমার 
ঠিকানায় পৌছানোর অভিলাষ ব্যক্ত 
করে বিশেষ কয়েকটি পয়েন্ট লিখে 
দিতে বললেন । আমি তৎক্ষণাৎ একটি 
রি লিনা জান রা 

| 


মুরীদ তে 


স্মৃতিকথাটি তার পুত্র মাওলানা 
আবদুল মাধ্যমে একটি 
চিঠিসহ আমার নিকট পৌছে। 


শাহ সাহেব / রি রে সব 
ধরে গৃহাত প্রায় দু ডজন সক্ষাল র 


, শাহীন (বারাকাল্লাহু ফী 


কৃপায় কুশলে থেকে নিজ কর্মে ব্যস্ত 
আছো । আমিও মহান আল্লাহর অশেষ 
রহমত ও তোমাদের দুআয় ভালো 
| 

শাহীন! তোমাকে একবার দেখলেও 
অনেক অনেক পরিচিত মনে হচ্ছে। 
তাই, তোমার কাছে কয়েকটি অনুভূতি 
উপস্থাপন করছি । শাহীন! পবিত্র 
রামাযান মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে 
যথাযথ মূল্যায়ন করবে । নফল আমল 
বাড়িয়ে ৮ চেষ্টা করবে। 
বিশেষকরে শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ 
৫ 
ইবাদতে অতিবাহিত ত করবে । 
শাহীন! উলামা-মাশায়েখের প্রতি এ 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বিশাল নিয়ামত মনে করবে । 
কারণ, মহান আল্লাহ তার প্রিয় 
বান্দাদের অন্তরে তা দীন করেন, অন্য 
কারো অন্তরে নয় |... 
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সালাতুল জুমুআ আদায়ের পর তিনি 
বক্তব্য রাখেন । শুরুতেই তিনি 
খাতিমা বিল খায়র'-এর জন্য দুআ 
চাইলেন সকলের নিকট । এরপর 
ঈমান হলো তাওহীদ, রিসালাত ও 
আখিরাতের প্রকৃত বিশ্বাস আর এর 
প্রকাশ হলো আমল | এ সময় তিনি 
হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসিম 
নানৃতুবী প্-এর সেই বিখ্যাত 
পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেন, জিন্দেগি বে 
বন্দেগি শরমেন্দেগি।' এরপর 
রাজত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি 
হাকীমুন নাফস শাহ সাহেব এ্ক্ছ-এর 


একটি মলফুয বললেন। তা হলো উলুম 


রাজত্বের হাকীকত হলো যা কেউ 
বেলি যা কেউ শুনেনি, যা কেউ 
স্পর্শ করেনি, যার স্বাদ ও গন্ধ কেউ 
পাইনি, কারো অন্তরে যার কল্পনা হয়নি 
ও যা কখনো হাতছাড়া হবে না অর্থাৎ 
চিরস্থায়ী | পার বল 
জান্নাতেই সম্ভব | মূর্খ, যে 
এ রাজত্ব দুনিয়ায় খ রর 
বেশ কয়েকবার মুফতী সাহেব এরা 
এর কয়েকটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেন । 
বয়ান শেষে তিনি দুআ করেন। 
সর্বশেষে হিফয সম্পন্নকারী ছাত্রদের 
দত্তারবন্দি করান নিজ হাতে | এর পর 
তিনি মাদরাসাসংলগ্ন কবরস্থান 
সহচরদের নিয়ে হীলা অভিমুখে রওনা 
দেন । মাইক্রোবাসটি স্থান ত্যাগের পূর্ব 
পর্যন্ত তার ঘনিষ্ট সান্ধ্য অর্জনের 
সৌভাগ্য আমার সারাজীবনের প্রেরণা । 
ওলামা-মাশায়েখ হলেন নায়েবে রাসূল 

মানবতার বাতিঘর ও শান্তি-সাম্য- 
৮৯ সর্গলক । একজন বুযুর্গ 
কেবল তার এলাকা বা দেশের নন, 
তিনি পুরো বিশ্বের, সমগ্র 
৮ 
মুল্যায়ন ও 
নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য যা বর্তমান 
পরিস্থিতিতে আরও তীব্রভাবে অনুভূত 
হচ্ছে । কয়েক মাস আগের 
গণজাগরণ মঞ্চ* নামক কুত্সত 


আগস্ট*১৩ 


রোগটির সঠিক ডায়াগনোসিস 
করেছেন এ ওলামা-মাশায়েখই আর 
পুরো জাতিকে এ রোগে গুণ হওয়া 
থেকে বাচাতে সবেচ্চি ত্যাগ 
রবের গা বানি 
একজন সত্যপন্থি বুযুর্গ দেশ ও জাতির 
জন্য রহমত ও বরকত । আল- 
হামদুলিল্নাহ! আজও কুতবুল ইরশাদ 
মুহতামিমে আযম হাকীমুন নফস শাহ 
আবদুল ওয়াহহাব সাহেব জ্লছ-এর 
কয়েকজন খলীফা জীবিত আছেন । 
এর মধ্যে হাটহাজারীর এনায়েতপুর 
নিবাসী আল্লামা সিকান্দার 


বা.) ও বাশখালীর সরল নিবাসী 
আল্লামা নুর মুহাম্মদ (দা. বা.) 
অন্যতম । আরও জীবিত আছেন 


করার পূর্বে এই আশা করছি যে, সদর 
সাহেব ঞঞ্ট-এর পৃণঙ্গি জীবনী রচনায় 
সংশ্লিষ্টজনেরা এখন থেকেই কাজ শুরু 


* মশায়েখে চাটগাম, পৃ. ১৯৯ 
: তার পুত্র মাওলানা আবদুল আজীজ 


এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা 


আন্মামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী (দা. বা.) 
টেকনাফ উপজেলার হ্টীলা আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুস 
ইন্তিকালে পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক 
ও মাসিক আত-তাওহীদ-এর প্রধান সম্পাদক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালিম বুখারী (দো. বা.) শোক প্রকাশ ও মরহুমের রূহের 
মাগফিরাত কামনা করেন। এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, 
আল্লামা ইসহাক তথা হীলার (টেকনাফ) সদর সাহেব ছিলেন 
হেদায়তের এক উজ্ভ্বল আলোকবর্তিকা | তাঁর সাহচর্ষে বহু মানুষ 
সত্য পথের সন্ধান পান । তার মৃতুতে দেশ একজন বড় মাপের 
শিক্ষাবিদ ও আধ্যঞ্রকি অভিভাবককে হারালো । তিনি তাঁর 
শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । গত 
২৪ জুলাই তিনি চট্টগ্রামের একটি বেসরকারী ক্লিনিকে ইন্তেকাল 
করেন । তিনি দীর্ঘ দিন যাবত বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় 
ভূগছিলেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর । তিনি স্ত্রী, 
৯ পুত্র, ৬ মেয়ে, নাতি-নাতনি ও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 


থাকা অসংখ্য 


ছাত্র ও ভক্ত মুরিদান রেখে যান । 
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আজকের নয় ৷ এটি চিরন্তন 
সত্য । আর মুসলমানরাই সে 
হকের পতাকাবাহী | যাদের 
উপদেষ্ঠা খোদ আল্লাহ, 
হলেন তাদেরই প্রতিনিধি । 
স্বভাবজাত নিয়মানুযায়ী এই 
হকপনন্থিদের বিপক্ষে রয়েছে 
ংখ্য বাতিলপন্থী | যাদের 
সাথে ইসলামপন্থিদের দন্দ- 
লড়াই থকাও স্বাভাবিক । 
উপদেষ্টা এই মর্মে আদেশ 
করেছেন যে, তোমরা তাদের 
বিরুদ্ধে সাধ্য মোতাবেক 
প্রস্তুতি গ্রহণ কর । তাইতো 
তখন থেকেই যারা আল্লাহর 
এই আদেশ পালন করত 
বিরোধীদের বিপক্ষে তাদের 
অপেক্ষা অধিক উন্নত 
অবতীর্ণ হয়েছে, তারা বিজয়ী 
হয়েছে । অতএব আজও হকপন্থিদের 
যদি বিজয়ী হতে চায়, এই যুগেরই 
মাঠে নামতে হবে | জানা থাকতে হবে 
তা কি, কিভাবে কাজ করে ইত্যাদি । 
একথা সবারই জানা যে, বর্তমান 
সর্বাধুনিক হাতিয়ার বা অস্ত্র দু'ধরণের | 
এক-দৃশ্য, যা দেখা যায়। যেমন- 
গুলি, বারুদ, বোমা ইত্যাদি । দুই 
আদৃশ্য যা দেখা যায় না। যেমন, 
মিডিয়া । বরং দ্বিতীয়টি প্রথমটি 
অপেক্ষা অধিক কার্ধকর । আর এটি 
নিয়েই এই রচনার অবতারণা | এটি 
একটি শক্তিশালী অস্ত্র, আর তার 
ব্যবহার হল নিজ দাওয়াতের অন্যদের 
ওপর আক্রমণকে প্রতিহত করা । আর 
ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর ওপরই 
আলোচনা করা হয়েছে । যাতে এই 


হাতিয়ার 


উন্নত 
মুসলমানরা বিজয়ী হতে পারে । 


ব্যবহার করে 


মিডিয়া পরিচিতি: “মিডিয়া” শব্দের 

অর্থ মাধ্যম | মিডিয়া পরিভাষাটি দিয়ে 

যোগাযোগের সব ধরণের পন্থাকে 
বোঝানো হয়, যেগুলোর সাহায্যে 
কোন বার্তাও স্থানান্তর সম্ভব । প্রচলিত 
ভাষায় মাধ্যম বা মিডিয়া বলতে 
সাধরণত “গণমাধ্যম'-কেই বোঝানো 
হয় যার ইংরেজি 1955 109018, যার 
সাহায্যে দ্রুত বিপুলসংখ্যক জনগণের 
সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। 
বিংশ শতাব্দীতে “সেভেন মাস মিডিয়া' 
নামে গণমাধ্যম পরিচিত ছিল । আর 
তা হল: 

১. মুদ্রিত মাধ্যম যাতে অন্তর্তৃক্ত আছে 
বই, পাম্পলেট বা ক্ষুদ্র পুস্তক, 
সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রভৃতি । 
এটির প্রচলন পঞ্চাদশ শতক 
থেকেই শুরু হয় । 


২.ধারণ যন্ত্র বা রেকর্ডিং মাধ্যম | 
যাতে গ্রামোফোন রেকর্ডিং 
ম্যগনেটিক ট্যাপ, ক্যাসেট, সিডি, 
ডিভিডি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত । উনবিংশ 
শতকের শেষ দিক থেকেই এর 
যাত্রা শুরু | 

৩. সিনেমা, যা উনবিংশ শতক থেকে 

ত। 

৪. রেডিও, যা ১৯১০ সাল থেকে 
প্রচলিত | 

৫. টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা, যা 
১৯৫০ সাল থেকে প্রচলিত | 

৬. ইন্টারনেট ব্যবস্থা, যা ১৯৯০ সাল 
থেকে প্রচলিত | 

৭. মোবাইল ফোন, যা ২০০০ সাল 
থেকে গণমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে । 

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 

গণমাধ্যমকে প্রধান ৮টি ভাগে ভাগ 

করা হয়েছে। সেগুলো হলো বই, 
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সংবাদপত্র, সাময়িকী, ধারণ যন্ত্র, 


রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন এবং 

ইন্টারনেট | বুঝার সুবিধার্থে আমরা 

মিডিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি । 

১. প্রিন্ট মিডিয়া, যেমন- বই, 
সংবাদপত্র, সাময়িকী | 

২. ইলেন্ত্রনিক মিডিয়া, যেমন_ রেডিও, 
সিনেমা, টেলিভিশন । 


দাওয়াত: শুধু দাওয়তা নয়, যেকোন 
খবর মুহূর্তের মধ্যে সবার নিকট পৌছে 
দেওয়ার ক্ষেত্রে মিডিয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম | এটা সত্য যে, সেই জাতি 
বা মতাদর্শ আন্তর্জাতিকভাবে 
পরিলক্ষিত হয়, যা মিডিয়ার ময়দানে 
পরিপূর্ণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে । 
কারণ মিডিয়ার সাহায্যে একটি সংবাদ 
এত বিশাল সংখ্যক মানুষের নিকট 
পৌছানো সম্ভব, যা অন্য কোন উপায়ে 
সম্ভব নয় | এই সত্যকে উপলব্ধি করত 


এক্ষেত্র ইসলামপন্থিদের আরও দ্রুত 
এগিয়ে আসতে হবে এবং মিডিয়ার 
সবগুলো ক্ষেত্রেই দাওয়াতী মিশন 
চালিয়ে যেতে হবে। তবেই তারা 
বিজয় হতে পারে। সংক্ষেপে এর 
একটি রূপরেখা আমি এখানে তুলে 
ধরছি: 


কে) প্রিন্ট মিডিয়া: এ প্রকারে রয়েছে 
দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, সাময়িকী, 


দাওয়াত পৌঁছানো যেতে পারে। 
একটি ইসলামিক সাপ্তাহিক, মাসিকের 
ব্যবস্থা করা কোন জঠিল বিষয় নয় । 
আলহামদু লিল্লাহ এই ক্ষেত্রে কিছুটা 


হলেও আমাদের উপস্থিতি আছে। 
সবার কাছে পৌছানো এবং সবার 
কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কার্ষকর 
প্রদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নিতে হবে । 


খে) ইলেন্ত্ননিক মিডিয়াঃ একটি 
শক্তিশালী মিডিয়া । এটিতে দাওয়াতী 
কাজে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করতে 
পারে । এই প্রকারের সবগুলো ক্ষেত্র 
কিন্তু গুরুতৃপূর্ণ তাই সবগুলোকেই 
কাজে লগাতে হবে: 

১. ইন্টারনেট: এটি হতে পারে 
দাওয়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র । কারণ 
এমন মানুষ অনেক কম পাওয়া 
যাবে, যারা ইন্টারনেট সম্পর্কে না 
জানে বা ইন্টারনেট ব্যবহার না 
করে । ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব 
চ্যানেল জনসমুদ্র । এদের মধ্যে 
সত্যের তৃষ্ণা মিটবে । অন্যথায় 
তাদের এই তৃষ্তা মেটানোর জন্য 
জাহান্নামের পুঁজ, রক্তযুক্ত পানি পান 
করতে হবে। যা তাদের তৃষ্ঠা 
কখনো মিটাতে পারবে না। 
দাওয়াতী অনুষ্ঠানে দাওয়াত 
জানানো, ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানোর জন্য ই-মেইল অন্যতম 
হাতিয়ার । নিজের গবেষণা, 
গ্রুপিংয়ের মাধ্যমে দাওয়াতের ওপর 
লেখালেখি করা ও তা অন্যদের 
কাছে পৌছানোর জন্য ওয়েব 
সাইট, ব্লগ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে 
কাজের অন্যতম ক্ষেত্র । 

২. রেডিও-টেলিভিশন: বাকি 
ক্ষেত্রসমূহের তুলনায় এই ক্ষেত্রেই 
বিপুল সংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ 
করে । অতএব এগুলোকে দাওয়াতী 
আশা করা যায়। কিন্তু এসব 
উলামে দ্বীনের সাথে পরামর্শ করতে 
হবে। কারণ এগুলোর বাস্তবতা, 
এগুলোর মাধ্যমে আদৌ দাওয়াতি 


কাজ করা যাবে কি না তা তারাই 
ভালভাবে জানবেন । 
৩.ডিশ-এন্টিনী: টেলিভিশন আছে 
ডিশ নেই, এমন ঘর খুবই কম। 
ডিশে ইসলামী কোন চ্যানেল 
থাকলে এদের কাছেও ইসলামের 
দাওয়াত কোন না কোনভাবে 
পৌছানো সম্ভব হত । 

৪. সিডি-ভিসিডি: অডিও-ভিডিওসহ 
অন্যতম মাধ্যম হল সিডি-ডিভিডি | 
কুরআন, ইসলামী সঙ্গীত, ওয়াজ 
ইত্যাদি অডিও-ভিডিও, সিডি- 
ডিভিডির মাধ্যমে প্রচার করা যাবে । 
আর এটি গান-বাজনার প্রতিপক্ষ 
হিসেবে কাজ করবে । 

৫. বিভিন্ন সফটওয়ার: কম্পিউটার 
এখন সবার ঘরে ঘরে, মোবাইল 
সবার হাতে হাতে | অতএব সবাই 
ব্যবহার করতে পারে এমন বিভিন্ন 
ইসলামিক সফটওয়ার তৈরি করা 
যেতে পারে । ফলে ইসলামের 
দাওয়াত প্রসারিত হবে । যেমন_ 
কিবলা নির্ণয়ের জন্য, নামাজের 
সময় বলে দেওয়ার, জিকিরে 
মাশগুলকারী সফটওয়ার ইতিমধ্যে 
তৈরি করা হয়েছে । 

৬. মোবাইল: মোবাইলের কথা না 
বললেই নয়। এর মাধ্যমেও 
দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব | যেমন- 
ক্ুটুথ, ওয়ারলেসের সাহায্যে 
ইসলামী বিভিন্ন বিষয় অন্যদেওর 
কাছে সহজেই পৌছানো যায় । 

সবশেষে বলব, এই বিষয়টি কিন্তু 
এখানেই শেষ নয় । বরং এ নিয়ে 
গবেষণা ও তা প্রয়োগের প্রয়োজন । 
এদিকে নবী-প্রতনীধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, যাতে তারা এনিয়ে আরো চিন্তা 
করে এবং আমাদের জাতিকে কিছু 
উপহার দেয়। এই আশারই বাস্ত 
বায়নের অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ 
আমাদের সবাইকে তওফীক দিন । 
আমীন । 
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দা।ও ।য়ী।ত 


সর্বপ্রথম এতিহাসিক সংলাপ অনুষ্ঠিত 
মুহাম্মদ প্রঞ্জি ও তৎকালীন নজরানের 
অবেচ্চি খিস্টান ধর্মযাজক ও 
নেতাগণের মধ্যে । ৬০ জনের এই 
প্রতিনিধি দলকে মহানবী জঞ্ মসজিদে 
গ্রহণ করেন । তাদের প্রার্থনা করার 
মসজিদেই তাদের প্রার্থনা করার 
অনুমতি দেন । তারা পূর্ব দিকে মুখ 
করে প্রার্থনা করে। তাদের 
অবস্থানকালে মহানবী ঞঈ-এর সাথে 


হলো নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন 
করা । এক কথায় ইসলাম" মানে 
নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন 


করে শান্তি লাভ করা । আর যে লোক 
নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন 
করে সে হলো মুসলমান ।* 
অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে 
যে, ইসলাম হলো একটি নতুন ধর্ম । 
যে ধর্মটি পৃথিবীতে এসেছে ১৪০০ 
বছর আগে । আর মহানবী ক্ন্জ হলেন 
এই ধর্মের প্রবর্তক । সত্যি বলতে 
ইসলাম পৃথিবীতে আসে সৃষ্টির প্রথম 
লগ্ন থেকেই । যে সময় থেকে আল্লাহ্‌ 
মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন । আর 
নন । বরং তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী 
ও রাসূল | ইসলাম নামটি অষ্টাপ্রদত্ত যা 
পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 

৪2৮১14৩5১11 
“নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট 
একমাত্র দীন 1” 


পে পরপারে 2৫7 ৬ পাঠ 


1018 05 এপ 5052 4012১ প৬ 
9০৮445) 25 9%525892 
পরিবর্তে অন্য দীন? যখন আকাশে ও 
পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই 
স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাহার নিকট 
দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে 
যিশু অবিকল বলেছেন, যিনি আমাকে 
করি ও তাহার কার্যযসাধন করি 1 


ইচ্ছা পালন করা" অর্থাৎ “বিধাতার 
আনুগত্য করা” আরবীতে এক কথায় 
ইসলাম | 


খ. সকল নবী-রাসূলের এক ও 
অভিন্ন ধর্ম: আল্লাহর পক্ষ হতে পূর্বেও 
সকল নবী-রাসুলগণের মাধ্যমে প্রেরিত 
এক ও অভিন্ন ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ হল 
ইসলাম । যেমন- পবিত্র কুরআনে 
057 % ও ৩৬১০ ৩84৫৫ 6 
52 2৯১ 2 ও 52 এ জেয 

84315864445 502501৯5 4255 
“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ 
আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং 
মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, 
তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং 
উহাতে মতভেদ করিও না |” 


যিশু অবিকল পূর্বের ভাববাদীগণের 
অভিন্ন ধর্ম পালনকারী বলে ঘোষণা 
দিয়েছেন, “মনে করিওনা যে, আমি 
ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে 
আসিয়াছিঃ আমি লোপ করিতে 
আসিনাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে 
আসিয়াছি |” 

গ. সবাই মুসলিম: সকল নবী- 
রাসুলগণ আল্লাহর আনুগত্যকারী তথা 
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দা।ও ।য়ী।ত 
১৯ ছিলেন | যেহেতু মহান 
ইচ্ছা পালনকারী বা 
আনুগত আনুপতযকারীকে মুসলিম বলা ৮ 
যেষন- হযরত নূহ £রব্টি তাঁর 
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন”? 
9৩৯৮৬৮1926) ৮৩০2 
“আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের 
অন্তর্ভূক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি ।”” 
অনুরূপভাবে হযরত ইয়াকুব /াবিট 
তার সন্তানদের উপদেশের সুরে 
৬ 
রি ং উগশ না হইয়া 
তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না ।” 
পিতার প্রত্যুত্তরে বলেন, 
এরি প্দরতোপ2৬ 


5৪ ১০৫৫ 2৫5 


€ ৩)৮৮৮৫ ৫৩ ৩৯৪8২ 


রত 


67 


৩1 2৩৮ 4০০ 2 দি ৩)%৮ 


“হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা 
আল্লাহতে ঈমান আনিয়া থাক, যদি 
তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও, তবে 
তোমরা তাঁহারই ওপর নির্ভর কর 1১১ 


(840544582১৮) ৫৪৫ 
30510205243 


ইবরাহীম ৪৫টি ইয়াদীও ছিলেন না, 
খিস্টানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন 


একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে 
মুশরিকদের অন্তর্তুক্তও ছিলেন না ।"২ 
সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ এও 
একই ঘোষণা দিয়েছেন, 

(2৯১:55 75 4) 8 ৬৬৬৬ 
59 ৩৪ ৫7 2৯ 225 
০ 2৩৮? 12 ও) ৩১৩৩৮ 
৮6 ১ ৬০ুএ্ত। 5 4) ৬০০ 


5 ৪? গর্ে ্ল€ চি 


বিবির হিতে 
“বল, আমার প্রতিপালক তো আমাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করিয়াছেন । 
উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের 
ধর্মদির্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং 
সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না । 
বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, 
আমার জীবন ও আমার মরণ 
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র 
উদ্দেশ্যে" “তাহার কোন শরীক নাই 
এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট 
হইয়াছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম ॥ 
(অথাৎ আমার এই তাওহীদের 
দাওয়াতের প্রতি আমিই সর্বপ্রথম 
অনুগত টি 
যিশও নিজেকে অবিকল ঘোষণা 
দিয়েছেন: “তোমার ইচ্ছামত 
হউক 1১৪ 
“আমার প্রেরণকর্তরি ইচ্ছা পূর্ণ করিতে 
চেষ্টা করি 1১৫ 
অর্থাৎ তিনি অষ্টার আনুগত্যকারী 
ছিলেন । তার শিষ্যরাও অষ্টার ইচ্ছা 
পালনকারী অর্থাৎ মুসলিম ছিলেন । 


১. আল্লাহতে বিশ্বাস: কুরআনের 
১৯৮ 
অষ্টার আসল নাম সম্পর্কে কুরআন 
সার্বজনীনভাবে ঘোষণা দিয়েছে, 


রে পার্ট শত 91) 


0৫৮৫0665 
“আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন 
ইলাহ নাই 1২ 


/চলবে] 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


আলো, অনুবাদ: আবু জাফর, হান্কানী 


পাবলিশার্স, ঢাকা (দ্বিতীয় সংক্ষরণ: 
ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৫০২-৫০৩, (খ) 
মাওলানা শিবলী , সীরাতুরাবী এ 
খ. ২, পৃ. ৫১ 


২ আল-ফীরযাবাদী, আল-কায়ুসুল মুহীত, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১২৩ 

* আল-কুরআন, সর/ আলে ইমরান, ৩:১৯, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 
১ (উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৭৮ 
" আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৮৩, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৯১ 

€ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
ফোহন, ৪:৩৪, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ১৬৪ 
+ আল-কুরআন, সরা আশ-শুরা, ৪২:১৩, 
প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৭৯২ 
+ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মণি ৫:১৭-১৮, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৭ 

৮ আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:৭২, 
প্রাপক, পৃ- ৩২৪ 
৯ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৩২, 
প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৩২ 
১০ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, 
২:১৩৩, প্রাণ্তীক্ত, পৃ. ৩৩ 
১ আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:৮৪, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৩২৬ 
*২ আল-কুরআন, সুরা জালে ইমরান, ৩:৬৭, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৮৭ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-আান আম, 
৬:১৬১-১৬৩, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ২২৩ 
১৪ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মাথি, ২৬:৪০, প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৫২ 
১৫ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
ও প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১৬৭ 

আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৭, 
প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৪৯২ 
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মিসরের প্রেসিডেন্ট ড. মুরসিকে 
উৎখাতের মার্কিন নীলনকশা 


আরটি এনএন: ৮০ 
সম্প্রতি 


আলেমদের জোর করে বের করে 
দিতে হবে । এ ছাড়া প্রাপ্ত নথিপত্রে 
দেখা যায়, মিসরের প্রথম গণতান্ত্রিক 


অর্থসহায়তা দেওয়া হয়। সাবেক 
স্বেশাসক হুসনি মোবারককে 
ক্ষমতাচ্ুত করার পর ২০১১ সালের 
ফেবুয়ারি থেকে এই অর্থসহায়তা 


অধীনে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার এবং 
সরকারি নথিপত্রে দেখা যায় 
ওয়াশিংটনের এই অর্থ সহায়তা 
মিসরীয় আইনের লঙ্ঘন । মিসরের 
আইনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিদেশি 
অর্থসহায়তা নেয়া নিষিদ্ধ । 
এমনকি এটি যুক্তরাষ্ট্রের আইনেরও 
লঙ্ঘন । দেশটি আইন অনুসারে 
বিদেশি রাজনীতিক, নাশতকামূলক 
কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচিত সরকার 
বিরোধী কোনো কাজে জনগণের করের 
৪৯১৯০০৯১০ 
পর মধ্যপ্রাচ্যে 
দানি বানি কাত 


ডেমোক্রেসি সি অনুগত ০০৬ 


ক্ষমতায় 


দিয়ে । এ অবস্থায় বাসের গতি যখন 
কমে আসবে তখন আগুন জ্বালিয়ে 
দাও যাতে ভেতরের সব যাত্রী পুড়ে 
মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের 

মন্ত্রণালয় ডেমোক্রেসি ত্যাসিসট্যান্ 
প্রোগ্রামের আওতায় একাধিক সংস্থার 
মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থ সহায়তা করে 
থাকে । জনগণের করের কোটি কোটি 


ডেমোক্রেসির মাধ্যমে | 

এসব সংগঠন আবার অন্য সংগঠনের 
মাধ্যমে মুরসিবিরোধী নেতাদের অর্থ 
সহায়তা দিয়েছে । এর মধ্যে আছে 
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হামলার পর বুশ প্রশাসন ২০০২ সালে 
দ্য মিডল ইস্ট পার্টনারশিপ 
ইনিশিয়েটিভ গড়ে তোলে । এ 
সংগঠনটি মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের নামে 
এখন পর্যন্ত প্রায় ৯০ কোটি ডলার 
খরচ করেছে । ইউএসএইড মধ্যপ্রাচ্যে 
বছরে খরচ করে ১৪০ কোটি ডলার | 
এর মধ্যে গণতন্ত্রায়ণের জন্য খরচ 
করা হয় ৩৯ কোটি ডলার । 

যুক্তরাষ্ট্র সরকার সরাসরি গণতন্ত্র 
প্রকল্পের জন্য কত অর্থ ব্যয় করে তার 
হিসাব প্রকাশ করে না। তবে 
ওয়াশিংটন-ভিত্তিক প্রজেক্ট অন মিডল 
ইস্ট ডেমোক্রেসির নির্বাহী পরিচালক 
স্টিফেন ম্যাকইনিমির হিসেবে, ২০১১ 
সালের এজন্য সাড়ে ৬ কোটি ডলার 
এবং ২০১২ সালে আড়াই কোটি 


ফর 
ডেমোক্রেসি । ২০১১ সালের সংস্থাটির 
জন্য কংগ্রেসের বরাদ্দ ছিল ১১ কোটি 
৮০ লাখ ডলার | সংস্থাটি মিশরের 
একজন নির্বাসিত পুলিশ কর্মকর্তাকে 
বছরে ১ লাখ ২০ হাজার ডলার অর্থ 
দিয়েছে । তার কাজ হচ্ছে বছরের পর 
বছর ধরে মিসরে সহিংসতায় উক্কানি 
দেয়া | 

কর্নেল ওমর আফিফি সোলিমান 
নামের এই পুলিশ কর্মকর্তা মিসরের 
এলিট পুলিশি তদন্ত বাহিনীতে কর্মরত 
ছিলেন । এই বাহিনীটি মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত । ২০০৮ সাল 
থেকে সে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সহায়তা 
পেয়ে আসছে । সোলিমান হুসনি 


ই আওতায় তাকে ২০০৯ 
সালে ৫০ হাজার ডলার এবং ২০১০ 
সালে ৬০ হাজার ডলার অর্থ সহায়তা 
দেওয়া হয়েছে । 

ইউসি বারকেলে*র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
তিনি অর্থ নেওয়ার কথা স্বীকার 
করেন । তবে ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেন, এই অর্থ যথেষ্ট নয় ৷ এদিকে, 
এনইডি তার ওয়েবসাইট থেকে মিসরে 
অর্থ সহায়তার হিসাব তুলে নিয়েছে । 
ফেসবুকের ৮৩ হাজার অনুসারী, 
ইউটিউব ও অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ার 
মাধ্যমে তিনি ব্রাদারহুড ও 


পথ বাতলে দিতেন । জুনে মুরসি 
আন্দোলনের সময় তার একটি 
নির্দেশনা ছিল এরকম- প্রথমেই হাটুর 
সমর্থকদের অক্ষম করে দাও । 

পরে সেভাবেই মুরসি সমর্থকদের 
ওপর হামলা হয়। মে মাসে সে তার 


মিসরের মুরসিবিরোধী অনেক 
নেতাকেও অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় । 
এরা গায়ের জোরে মুরসিকে উৎখাতের 
পক্ষে প্রচারণা চালায় । এদের মধ্যে 
মুরসি বিরোধী প্রধান জোট স্যালভেশন 
ফন্টের নেতারাও রয়েছে । এই 
জোটের প্রধান বর্তমান ভাইস 
প্রেসিডেন্ট আল-বারাদেই । এদেরই 
একজন হলেন মুসলিমবিরোধী নেত্রী 
এরশা আবদেল ফাতাহ । তিনি জোর 
প্রচারণা চালান যে, মুরসি প্রবর্তিত 
সংবিধানের পক্ষে যেসব মসজিদ 
থেকে প্রচারণা চালানো হয়, সেসব 


বের করে দিতে হবে । সত্যি সত্যিই 
তার সমর্থকরা এই কাজ করে বসে। 
এতে বাধা দেওয়া হলে বেশ 
কয়েকজন মুরসি সমর্থককে হত্যা করা 


দলের প্রধান এল বারাদিই কিছুদিন 
আগেই ঘোষণা করেন, ৩০ জুন হবে 
মুরসির শেষ দিন । তার তিন দিন পর 
মুরসিকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী । 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সহায়তা পেয়েছে এমন 
একজন হচ্ছেন মাইকেল মিউনিয়ার | 


প্রধান । সরকারি নথিপত্রে দেখা যায়, 
২০০৯ সাল থেকে তার এনজিও হ্যান্ড 
হ্যান্ড ফর ইজিপ্ট 
আাসোসিয়েশনকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার 
১৩ লাখ ডলার অর্থ সহায়তা দিয়েছে । 
তিনি দেশটির 


পার্টির নেতা মোহাম্মদ এসমাত আল- 
সাদাত শুধু ২০১১ সালে যুক্তরাস্ট্ 
সরকার থেকে পেয়েছেন ৮৪,৪৪৫ 
ডলার । এই সাদাত গত সোমবার 
মুরসি সমর্থকদের ওপর সেনাবাহিনীর 
গণহত্যার পক্ষেও কথা বলেছেন । 
বিদেশি অর্থ সহায়তায় মিসরে অশান্তি 
সৃষ্টির জন্য গত মাসে ৪৩ জন বিদেশী 
এনজিও কর্মকর্তাকে কায়রোর একটি 
আদালত সাজা দিলে এতে উদ্বেগ 
প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ | 
মধ্যপ্রাচ্যের অনেক বিশ্লেষক বলছেন, 
যুক্তরাষ্ট্র মিসরে যে গণতন্ত্র চায় তার 
২০৮০১ 
মানবাধিকার এবং সুশাসন 
৮৪৮০০ ০১ ি 
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পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের 


স্বৈরতন্ত্র টিকিয়ে 
রেখেছে? 


1১॥ 
২০১১ সালের গণতঅভ্যুত্থানকে গতন্ত্রের 


সেনাবাহিনী অভ্যরথান ঘটায়। 


সাথে দেশটির সংবিধান স্থগিত করা 
হয়েছে এবং সংসদ ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে । সেনাপ্রধান জেনারেল 
আবদেল আল ফাত্তাহ আল সিসি 
দেশে আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেয়া 
হবে বলে জানিয়েছেন। এর আগে 
দখল নেয় সেনাসদস্যরা | বন্ধ করে 
দেয় মুরসি সমর্থক গণমাধ্যমগ্ডলোকে | 


দুই বছর আগে কায়রোর তাহরির 
স্কয়ারে তরুণদের উত্তাল গণআন্দোলন 


হারিয়ে ৫১ দশমিক ৭৩ শতাংশ ভোট 
পেয়ে বিজয়ী হন ড. মুরসি। এর 
আগে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক 
নির্বাচনে ফিডম ত্যান্ড জাস্টিস পার্টি 
পার্লামেন্টের ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ 
অর্থাৎ ২৩৫টি আসন লাভ করে। 
ইসলামপন্থী অপর রাজনৈতিক দল 
আল নূর পার্টি ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ 
অর্থাৎ ১২১টি আসন লাভ করে। 
সেকুলার দলগুলো সম্মিলিতভাবে 


বেশি । এর পেছনের কারণ অবশ্য 
১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত মিসর-ইসরাইল 
রাখা । যাকে 


পুরোপুরিভাবে অবগত ছিল। মা 
অধিকার হরণ কিংবা নিপীড়নমূলক 
কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কখনওই মোবারক 
সরকারের সমালোচনা বা চাপ প্রয়োগ 
করেনি । বরং এরা ইসলামপন্থী দলটির 
ওপর নির্যাতনকে সমর্থন জুগিয়েছে । 
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এখন নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের 
পর একইভাবে পশ্চিমা বিশ্ব নির্লিপ্ত 
ভূমিকা নিয়েছে । কারণ গণতন্ত্রের 


চেয়ে ইসলামপন্থীদের ক্ষমতারোহণ র 


তাদের কাছে বেশি বিপজ্জনক মনে 
হয়েছে । আরব বসন্তের মাধ্যমে 
পশ্চিমা বিশ্ব আশা করেছিল সেকুলার 
রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রক্ষমতায় 
অধিষ্টিত হবে কিন্তু ফলাফল হয়েছে 
উল্টো। প্রমাণ হয়েছে ইতিহাস, 
প্রতিত্য, সংস্কৃতি ও আদর্শ শত বছর 
পর হলে কথা বলে, মানুষের জীবন 
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে । 

স্বৈরতন্ত্রের জিঞ্জির হতে মুক্তির জন্য 
যে বিপ্রবের সূচনা করেছিল, সে মুক্তির 
স্বপ্ন ভঙ্গ হলে তারা চরমপন্থার দিকেও 
পা বাড়াতে পারে । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
যেহেতু পশ্চিমা সমর্থিত গোষ্ঠি বা 
সেনাবাহিনী সুযোগ দিচ্ছে না, তারা 
চিন্তা করবে বিকল্প পন্থায়। মজার 
ব্যপার হলো, বিশ্ব জুড়ে দেখা যায়, 


সমর্থন দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধংস 
করেরছ । তাহলে কি তারা স্বৈরতন্ত্রের 
চেয়ে ইসলামি ব্যবস্থাকে তাদেও জন্য 
বেশি বিপদজনক মনে করে! ব্রাদার 
হুডের ফিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি 
নিবচিনের আগে শরিয়া আইন, অবৈধ 
ইসরাঈলের বিরোধিতা ও ইসলামি 
ক্ষমতায় আসে । কিন্তু ক্ষমতায় এসে 
তারা ঘোষণা দেয় সিভিল স্টেট বা 
প্রজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার । তারা নিজেদের 
কখনো কখনো মডারেট মুসলিম 
হিসেবেও ঘোষণা করে । তারা 
ইসরাঈলের সাথে কৃত ক্যাম্পডেভিড 
চুক্তির স্বীকৃতিসহ ইসরাঈলকেও 
স্বীকৃতি দেয় | ফলে অল্প সময়ের মধ্যে 
নিজ দলের মধ্যে ও সাধারণ মানুষের 
মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমতে 
থাকে । জনগণের ইসলামের চাহিদার 
থেকে দূরে এসেও পশ্চিমা ও তাদেও 


করতে পারেননি । তাই ব্রাদারহুড তথা 


মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং 


কাউন্টার পাঞ্চ- এর লেখক ইসাম 
আল-আমিন তার সাম্প্রতিক একটি 
লেখায় লিখেছেন, “আলজেরিয়া ও 
ফিলিস্তিনের মানুষ যখন ১৯৯২ ও 
২০০৬ সালে ইসলামপন্থিদের নিবাঁচিত 


দেখেছে । মিশরেও ইসলামপন্থিদেরকে 
ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। 
গত দুই দশকে এটা তৃতীয় বার-_ 
ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাবিশ্বের 
এরূপ অবস্থান ভবিষ্যতে ইসলামি 
দলগ্তলোর সাথে পশ্চিমাবিশ্বের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কের নির্ণায়ক হতে পারে ।' 


সুহাতোঁকে “আওয়ার কাইন্ড অফ গাই' 
হিসেবে সম্মোধন করেন | এতে সুস্পষ্ট 
গণহত্যা ও জুলুমের শাসনে তখনকার 
আমেরিকান গ্যান্ধাসেডরের তথা 
আমেরিকার অগণতান্ত্রিক 
স্বৈরশাসকদের প্রতি নগ্ন সমর্থন । ২০ 
মার্চ, ২০০৩ সালে সাদ্দামের কাছে 
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মগ্ন। অথচ এই সাদ্দামকে বিভিন্ন 
সময়ে অস্ত্র দেওয়ার হাজারো প্রমাণ 
হাজির করা যাবে। দ্যা এল এ 
টাইমসের ১৯৮৪ সালের এক রিপোর্টে 
প্রকাশিত হয় ২০০ মিলিয়ন ডলার 
মূল্যের ৪৫ বেল ও ২১৪ এস টি 
নামের যুদ্ধে ব্যবহৃত হেলিকপ্টার 
আমেরিকা সাদ্দামকে হস্তান্তর করে । 
১৯৮৮ সালে নিউইয়র্ক টাইমস রিপোর্ট 
করে এ হেলিকপ্টারগুলো ব্যবহার করে 
কুর্দি দমনে বিষাক্ত গ্যাস ছোড়া হয় । 
টার্কি ইন্দোনেশিয়া ইরাক 


জনপ্রিয় সরকার জনগণের চাপে 
সাম্রাজ্যবাদীদের চাহিদা পুরণ করতে 
পারেনা । একথার সত্যতা বোঝা যায় 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক 
রাজনীতির দিকে তাকালে । 
বাংলাদেশে বিএনপি-আওয়ামী লীগের 
১৫ বছরের শাসনামলে ভারত- 
আমেরিকা যে সকল সুযোগ- 
সুবিধাগ্তলো চেয়েছিল তা কিন্তু 
আওয়ামী লীগ, বিএনপি দিতে পারেনি 


আগস্ট*১৩ 


অথচ ফখরুদ্দিন সরকার সে সকল 
অনেক সুযোগ-সুবিধা কোনো রূপ 
দেন-দরবার ছাড়াই দিয়ে দেয় । 

এতিহাসিক ও আর্দশিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করলে বলতে হয়, 
ষোড়শ শতকে ফরাসি বিপ্লবের পর 
ইউরোপে যখন প্রতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের 
যাত্রা শুরু হয়, মধ্যপ্রাচ্য তথা 
অর্ধপৃথিবীতে তখনও ইসলামি শাসনের 
তখন স্বর্নযুগ চলছিল ৷ হাজার বছরের 
ক্ুসেডের বারং বার যুদ্ধ ও পরাজয়ের 
ইতিহাস ও হয়তো পশ্চিমারা ভুলতে 
পারে না। তাদেও ধারণা সেকুলার 
পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ধর্মভিত্তিক মুসলিম 


না। তাই মুসলিমবিশ্বেও ১৪০০ 
বছরের ভিন্ন সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 
ইসলামপন্থি দলগুলোকে সমর্থন দিতে 
সংকোচ বোধ করে । এতিহাসিক ও 


ইসলাম ও পুঁজিবাদী সেকুলার 
গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কের রূপ 
নির্ধরণ করবে | 


লেখক: লেখক ও মধ্যপ্রাচ্চ রাজনীতি গবেষক, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


তেই _ 


[দ্বীন্বি ও আধুনিক শ্পিস্ষকাল টাল অঅন্বন্ত ৮৪ 
০৪ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়নেহে শিক্ষাদান | 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


সা 


গার্টেন 


রি 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-হব্ত্রামত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 
চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


বিঃ ভ্রও- 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 
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মুসলিম বিরোধী চরমপন্থি ভিক্ষুদের 
এবং নীরব সহযোগিতা রয়েছে বলে 
দাবি করেছে আন্তর্জাতিক বার্তা সং 
রয়টার্স । মিয়ানমারে মুসলিম-বৌদ্ধ 
সম্পর্কের ওপর সরেজমিন খোজখবর 
নিয়ে তৈরি করা বিশেষ একটি 
প্রতিবেদনে এ দাবি করে সং 
মাধ্যমটি | মিয়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মীয় 
চরমপন্থি “আন্দোলন ৯৬৯ নামে 
খ্যাত । ইতোমধ্যে সংগঠনটি নিজেদের 
পুরো সাংগঠনিক প্রক্রিয়া তৃণমূল পর্যন্ত 
বিস্তার করতে পেরেছে । গ্রুপটি 
চরমপন্থায় চালিত এবং তাতেই তারা 
স্বাচ্ছন্যাবোধ করে । গ্রুপটির প্রধান 
একজন ভিক্ষু | ভিরাথু নামে এই ভিক্ষু 
মুসলিম বিরোধী সহিংসতা ছড়িয়ে 
দেয়ার কারণে একবার জেলও 
খেটেছেন । 
যায়, ভিরাথুকে তার মুসলিমবিরোধী 
তৎপরতার জন্য রীতিমত “বার্মিজ বিন 
লাদেন” নামেও ডাকা হয় দেশটিতে | 
রয়টার্স অনুসন্ধানে সবচেয়ে 
বিস্ময়করভাবে যে তথ্য উদঘাটিত হয় 
তা হল, ভিরাথুর এই চরমপন্থি বৌদ্ধ 
সংগঠন ৯৬৯-এর সাথে গুরুতর 
সম্পর্ক রয়েছে মিয়ানমার সরকারের | 
বিশেষত ৯৬৯-এর মূল শেকড় গ্রথিত 
দেশটির সামরিক সরকারের 


কর্মকর্তাদের 


কাঠামোতে । সামরিক 
ভেতরে এ সংগঠনের মূল বিস্তার ঘটে 
গেছে চোখে পড়ার মতো । রয়টার্স 
জানায়, আজকের সংস্কারপন্থি গণতন্ত্রী 


মিয়ানারও কিন্তু এই জান্তা 
সরকারেরই উত্তরসূরি । তারই ওসরে 
সংস্কারপন্থি আজকের মিয়ানমার 
সরকারের জন্ম | 

ফলে ৯৬৯ নামে আন্দোলনটি বর্তমান 
কর্মকর্তার ব্যাপক সমর্থন পেয়ে 
আসছে। এমনকি দেশটির 
বিরোধীদলীয় গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী 
নোবেলজয়ী অং সান সু চির ন্যাশনাল 
লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) এর 
বেশ কয়েকজন সদস্যও ৯৬৯ এর 
প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক তৎপরতাকে 
নিবিড়ভাবে 


দেশটিতে মুসলমানদের ধর্মীয় 
ইবাদতের স্থান মসজিদকে “শক্র ঘাটি 


অভিভাষণগুলো বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
বোঝাবুঝি, সম্প্রীতি ও ভালবাসার 


রাহানে রর 


মন্ত্রী সান সিন্ট রয়টার্সের সাথে এক 
সাক্ষার্কারে ধর্মমন্ত্রী সিন্ট ভিরাথুর 
চরমপন্থার কথা অস্বীকার করেন। 
ভিরাথু সম্পর্কে তিনি বলেন, “তিনি 
ধর্মীয় সহিংসতা উসকে দিচ্ছেন এটা 
হতে পারে না । অসম্ভব । সান সিন্ট 
এক সময় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর 


বাজার অর্থনীতি চর্চা করছি" তো “কেউ 
তো এটা বন্ধ করতে পারে না। এটা 
তো ভোক্তাদের ব্যাপার ।' 
একইভাবে মিয়ানমার প্রেসিডেন্ট 
থেইন সেইন ৯৬৯-এর মতাদর্শকে 
শান্তিপূর্ণ বলে মনে করেন । এ বিষয়ে 
প্রেসিডেন্টের কার্যালয় রয়টার্সকে কোন 
মন্তব্য করতে রাজি হয়নি । তবে 
গ্রুপটির আন্দোলন ও তৎপরতা নিয়ে 
ক্রমবর্ধমান বিতর্কে সাড়া দিয়ে 
স্পা” 
এ তি দেয়া হয়। বিবৃতিতে 
৯৬৯-কে শান্তিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলা 
হয়, ৯৬৯ নিছকই একটি শান্তির 
প্রতীক" এবং ভিরাথু হলেন তু বুদ্ধের 
একজন পুত্র ।' 
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মূলত ভিরাথু এবং তার অন্যান্য 
সহযোগী ভিক্ষুরা মিয়ানমার ব্যাপী 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সহিংসতার সাথে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রয়টার্সের 
অক্টোবরে মিয়ানমারের রাখাইনে 
গ্রুপটির কর্মী ও সমর্থকরা মুসলমান 
অংশ নিয়েছিল । এদের সাথে কোথাও 
কোথাও নিরাপত্তা বাহিনীর স্থানীয় 
সদস্যরাও অংশ নেয়। 

গেল মার্চে মিয়ানমারের অন্যতম শহর 
সহিংসতায় অন্তত ৪৪ মুসলিম নিহত 
হন এবং ১৩ হাজার মুসলিম বাড়িঘর 
থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায় । সংগঠনটিতে 
নয়শ উনসত্তর ভিক্ষু থাকায় এটি ৯৬৯ 


নামে পরিচিত হয়ে ওঠে । এটি একটি + 


আন্দোলন । 


সাবেক জান্তা সরকার ১৯৮৮ সালে 
নির্মমভাবে গণতান্ত্রিক অভ্যু্থান 
ব্যাপক সম্প্রসারণে কায়া লইনকে 
দায়িত্ব দেয় । 
কারণ সেসময় দেশটির জনগণের 
মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে 
হয়ে পড়েছিল । লন্ডনভিত্তিক আন্ত 
০8৩ ওই 
মিয়ানমারের  রান্ট্রীয় 


৪৮০টি দেখা যায়, প্রায় 
প্রতিদিনই দেশটির প্রধান ও অন্যান্য 
জেনারেলদের কোন না কোন 
প্যাগোডা কিংবা বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
পরিদর্শনের খবর প্রকাশিত হয়েছে । 


সে সময় থেকেই ভিক্ষুদের সরকার 
কর্তৃক নিবন্ধিত করা হয় । এবং তাদের 
সাংগঠনিক তৎপরতাও সীমিত করে 
আনা হয় । এর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মকে 
সাংবিধানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না 
হলেও রাষ্ট্রের কাঠামোগুলোতে বৌদ্ধ 
হয়। এবং তাদের প্রভাব গুরুত্পূর্ণ 
হয়ে ওঠে । 

বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণ এবং 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯১ সালে দেশটির 
জান্তা সরকার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্ত 
রে ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য প্রোমোশন এন্ড 
প্রোপাগেশন অফ দ্য সাসানা 
(ডিপিপিএস) গঠন করে এবং এর 
প্রধান হিসেবে কায়া লইনকে দায়িত্‌ 
দেয়া হয় । পালি ভাষায় সাসানা মানে 
ধর্ম । পালি হল বৌদ্ধদের ধর্মীয় 
ভাষা । পরে বৌদ্ধ শব্দটির সমার্থক 
হয়ে সাসানা শব্দটি | 

১৯৯২ সালে কায়া পদত্যাগ করেন । 
বর্তমানে ডিপিপিএসের প্রধান খাইন 
অং। যিনি একজন সাবেক সামরিক 
শীর্ষ কর্মকর্তা । কায়া লইনের ছেলে 
অং লইন তুন জানান, তার বাবা কায়া 
লইনের সাথে দেশটির উচ্চ পর্যায়ে 
সামরিক কর্মকতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
ছিল। কায়ার স্ত্রীও ৯৬৯-এর সাথে 
যুক্ত ছিল । তবে পরে তাকে সংগঠনটি 
থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তুন 
বলেন, তার সাথে সাবেক জান্তা 
শাসক থান শোয়ের সাথেও নিবিড় 
সম্পর্ক ছিল। ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ 
করতে তারা প্রায় দেখা করত ।' 
দেশটিতে মুসলিম বাণিজ্য বন্ধে ৯৬৯- 
এর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আন্দোলন এ 


মধ্যে অনেকেই মুসলিম । এমনকি 
দেশটির ছোট ও মাঝারি শ্রেণীর 
অধিকাংশ ব্যবসাপাতিই মুসলিমদের 
দখলে । নির্মাণ কোম্পানি নাইং গ্রুপ, 
মাদারল্যান্ড, ফাদারল্যান্ড মিয়ানমারে 
ব্যাপক প্রসিদ্ধ কোম্পানি । বলা যায় 
বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম 
এই কোম্পানিগুলো । 

বর্তমানে দেশটির প্রধান শহর 
ইয়াঙ্জনের আধুনিক ভবনগুলো 
তাদেরই তৈরি । তবে ৯৬৯-এর 
ইতিমধ্যে মুসলিম কোম্পানিগ্তলোকে 
বাদ দিয়েছে। হয়াঙ্গুনে মুসলমান 
ব্যবসায়ী ও কোম্পানিগুলো বর্জন 
সম্পর্কে ক্ষমতাসীন ইউনিয়ন 
সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট 
পার্টির একজন মুসলিম এমপি শোয়ে 
মুয়াং বলেন, “আমি খুবই উদ্দিগ্ন এই 
একটি শহরেই যদি এটি শুরু হয়ে যায় 
তবে তো এটি অন্য শহরগ্তলোতেও 
প্রভাব ফেলবে ।' 

মিয়ানমারের প্রাণকেন্দ্র ও রাখাইনে 
সহিংসতায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১ লক্ষ 
৫৩ হাজার মুসলমানদের নিজ বাড়ি 
থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে । 
এখন তারা বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে। 
এসব ক্যাম্প দেশটির নিরাপত্তা 
বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন । তবে তাদেরকে 
নিজ বাস্তভিটা ফিরিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা 
নেই বললেই চলে । 

উন্রেখ্য, ৯৬৯ সম্প্রতি দাবি করেছে 
তাদের দেশ নাই । তারা তাদের দেশ 
আন্দোল চালিয়ে যাবে । অবশ্য 
মিয়ানমারের রাষ্ত্রীয় কোন ধর্ম নেই। 
সাংবিধানিকভাবে বৌদ্ধও মিয়ানমারের 
রাষ্ত্রীয় ধর্ম নয়। তবে বৌদ্ধ 
শাসন করে আসছে । দেশটির 
জনসংখ্যার মাত্র ৪ ভাগ মুসলমান । 
বৌদ্ধরা হলো ৯০ ভাগ । 
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মায়াবী বনটি । কিন্তু পশুপাখিদের এত 
সুখের মাঝে বিপত্তির কারণ ছিল 
একটি হিংস্র সিংহ । যখন তখন বন্য 
পশুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এই 
বনের রাজা । ফলে পশুদের জীবন 
হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ ৷ আতঙ্কে তারা 
সদা তটস্থ থাকত কখন টাইগার 
হামলে পড়বে এ আশাংকায় । এই 
কঠিন জাতীয় সংকট সমাধানের পথ 
বের করতে পশুরা এক সমাবেশে 
মিলিত হল । সিদ্ধান্তের পর সিংহের 
কাছে গিয়ে তারা প্রস্তাব দিল, ওহে 
বনের রাজা মহামতি সিংহ! আপনি 
আমাদের রাজা । আপনি রোজ 
দৌড়ঝাপ দিয়ে আমাদের শিকার 
করেন । তাতে আপনার বড় কষ্ট হয়। 
তার পরিবর্তে আমাদের একটি প্রস্তাব 
আপনি বিবেচনা করে দেখুন। 
প্রতিদিন আমরা লটারীর মাধ্যমে 
আমাদের মাঝ থেকে একটি প্রাণী 
বাছাই করে আপনার কাছে পাঠাব । 
সে-ই আপনার সেই দিনের খাবার 
হবে । এমনটি হলে আমরাও যখন 
তখন আপনার আক্রমণ ও ধরপাকড় 
থেকে নিশ্চিন্ত হব । আপনিও শিকারের 
কষ্টে দৌড়ঝাপ থেকে রেহাই পাবেন । 
সেই প্রস্তাব অনুযায়ী বনের পশুরা 
অঙ্গীকার পালন করে যাচিছল । 
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প্রতিদিন লটারী হত । লটারীতে যার 
নাম উঠত, সিংহের খাবার হাবার জন্য 
সে চলে যেত । একদিন লটারীতে নাম 
ওঠে খরগোশের । কিন্তু খরগোশ বেঁকে 
বসল । সে সাথীদের বলল, আমি আজ 
একটু বিলম্বে যাব । এই ফাকে সিংহের 
ব্যবস্থা করব । তার কথায় পশুরা সায় 
দিল। গোপন পরিকল্পনা মাফিক 
খরগোশ ধীরশান্ত পদে সিংহের ডেরায় 
পৌছল একটু দেরীতে | গিয়ে দেখে 
বিলম্বের কারণে সিংহ তার ওপর 
ভীষণ চটে আছে। খরগোশ তার 
বিলম্বের ওযর পেশ করে বলল, 
জাহাপনা! আমার বিলম্বে পৌছার 
কারণ হলো, আমার এক বন্ধুকে সাথে 
নিয়ে আপনার রাজ দরবারে 
আসছিলাম | কিন্তু পথে এই বনেই 
আরেক সিংহ আমাদের পথ আগলে 
বলে; কোথায় যাও? আপনার কাছে 
আসছি বলাতে সে ভীষণ রেগে যায় । 
অবশেষে সাথী খরগোশকে তার কাছে 
জিম্মী রেখে এসেছি । “এই বনের রাজা 
আরেক সিংহ'-এমন দাবির কথা শুনে 
সিংহ রাগে গর্জে ওঠল । বলল, হুম! 


এক কুপের দ্বারে । বলল, এই কুপের 
মধ্যে দেখুন, সেই সিংহ কেমন রেগে 
আছে। সিংহ যখন কুয়ায় উকি দিয়ে 
দেখল, তখন তার ছবি প্রতিফলিত হল 
কুপের পানিতে । সাথে খরগোশের 
ছবিও | সিংহ ধরে নিল, ঠিকই 
আরেকটি সিংহ সেখানে রাগে টগবগ 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [৮] 
ভাগ্য বনাম চেষ্টার প্রশ্নে 
খরগোশ ও সিংহের যুক্তিতর্ক 


আর পাশে আছে জিম্মি খরগোশ । 
তাই সে হামলে পড়ল কথিত সিংহের 
ওপর | লাফ দিল কুপে | এভাবে ক্ষুদ্র 
খরগোশ বুদ্ধির জোরে বধ করল 
জালিম সিংহকে | আর স্বাধীনতা বয়ে 
আনল বনের পশুদের জন্যে ৷ 

মওলানা বলছেন যে, এই গল্প তিনি 
“কলিলা ও দিমনা” হতে । কিন্তু কলিলা 
ও দিমনার মূল গল্পকে মওলানা বূমী 
বিস্তৃত আকারে সাজিয়েছেন । তাতে 
আধ্যাত্মিকতা, দর্শন, চরিত্র বিজ্ঞান ও 
গড়েছেন । যা দেখে যে কোনো পাঠক 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় । 

মওলানা বনের পশুদের মিষ্টমধুর 
ভাষার আঙ্গিকে অতিশয় সুক্ষ 
আধ্যাত্মিক তত্বকথা উপস্থাপন 
করেছেন এবং আধ্যাত্বিক সাধনায় 
তাওয়াক্ুল, আল্মাহতে তুষ্টি, শোকর ও 
ফানা প্রভৃতির সৃক্ষ্মাতিসূন্ষ্স, প্রাত্ত ও 
মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন । মওলানার 
যবানীতে খরগোশ ও সিংহের এই 
গল্পের মূল প্রতিপদ্য হচ্ছে তাওয়াক্নুল 
ও যুহদ | তাওয়ান্কুল মানে আল্লাহর 
ওপর ভরসা করা । বনের পশুরা 
সিংহকে গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল, 
আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে 
থাকুন । দেখবেন, আল্লাহই আপনার 
আহার যোগান দিচ্ছেন। পশুরা 
বুঝাতে চায় যে, ভাগ্যের হাতে সব 
ছেড়ে দিলে আল্লাহই সবকিছু ঠিক 
করে দিবেন। সিংহ পশুদের এই 
ব্যাখ্যা মানতে রাজি হয়নি । সিংহের 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সাফ কথা, অবশ্যই নিজের চেষ্টা- 
সাধনায় জীবনকে গড়তে হবে। 
আল্লাহর নবী-রসূলগণ হি সবচেয়ে 
বড় তাওয়াক্ুুলকারী ছিলেন । অথচ 
তারা চেষ্টা সাধনা ছেড়ে দিয়ে হাত 
গুটিয়ে বসে থাকেন নি। কাজেই 
“যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের 
সিংহ। বরং তার বক্তব্য হচ্ছে, 
'তদবীরে তকদির গড়ে নাও তুমি, হবে 
মহিমান্বিত করবেন জগতস্বামী । 
কারণ, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ রবি 
জীবনভর সংগ্রাম করেছেন, সাধনা 
করেছেন, আবার আন্নাহর ওপর 
তাদের নির্ভরতা ছিল সর্বোচ্চ মাত্রায় । 
বস্তুত মওলানা রূমী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 
নানা দৃশ্যপট একে প্রাঞ্জল ভাষায় 
হাতে নিজেকে সপে দেয়া বা নিজ 
হাতে নিয়তি গড়ার বিপরীতমুখি 
দর্শনের সমাধান দিয়েছেন । মানব 
সভ্যতায় আবহমানকাল ধরে চলে 
আসা এই বিতর্ক, বিশেষ করে 
পড়ার গতিরোধ করার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা 
দিয়েছেন । মওলানার কালোত্তীর্ণ এই 
পরিবেশনার প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে 
অধ্যয়ন করতে হবে মূল মসনবী | ছয় 
খণ্ড মসনবীর ১ম খণ্ডের ৯০০-১৩৮৯ 
মোট ৪৮৯ বয়েত জুড়ে এই গল্পটি 
পরিবেশিত । মনসবীর এ অংশটি- 
আলহামদুলিল্লাহ পূর্ণাঙ্গ আকারে 
তরজমা ও ব্যাখ্যার সৌভাগ্য আমার 
নসিব হয়েছে । মসনবী শরীফ নামে 
প্রকাশনী । মওলানার ভাষায় গল্পের 
শুরুতে পশুরা সিংহের কাছে এসে 
বিলাল, 
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“বলল সবাই: ওহে প্রাজ্ঞ মনীষী প্রবর 
সতর্কতা ছাড়ুন, ভাগ্যের সামনে তা 
অকার্যকর । 

সতর্কতা, চেষ্টা সাধনা ত্যাগ করুন । 
কারণ, তকদিরের যে ফায়সালা তার 
সামনে এসব কিছু কোনো কাজে 
আসবে না । কপালের লিখন খন্ডানোর 
শক্তি কারো নাই । সতর্কতা দেখানো 
আর চেষ্টা সাধনায় ব্যতিব্যস্ততা সকল 
পেরেশানির মূল । কাজেই আল্লাহর 
ওপর ভরসা করে তাওয়াক্ুল নিয়ে 
বসে থাকাই উত্তম | সিংহ তার জবাবে 
বলে, 


৬০ 14 ৮69৭2 ২৬৫ 


০1 এল ০৮ আতা ০ 
বলল: হ্যা, তাওয়াক্কুল জীবনের 
গন্তব্যে নিয়ে যায় যদিও 

কিন্তু উপায় অবলম্বন নবীর সুন্নত 
সন্দেহ নাই তাতেও । 

সিংহ বনের পশুদের বুঝিয়ে বলল: 
হ্যা, যদি আল্লাহর ওপরে ভরসাই 
সাধনার পথে সঠিক পথপ্রদর্শক; কিন্তু 
জীবনপথে এগিয়ে চলার আরো একটি 
শর্ত আছে। সেটি হলো, উপায় 
উপকরণ অবলম্বন বা চেষ্টা ও সাধনা । 
এটি পয়গাম্বর ঞ্রঙ্জ-এর সুন্নাত । তার 
মানে, যে সত্যিকার তাওয়াক্কুল 
অবলম্বন করবে বা আল্লাহর ওপর 
হিসেবে গ্রহণ করবে, তাকে চেষ্টা 
সাধনাও চালাতে হবে, উপায়- 
উপাকরণ কাজে লাগাতে হবে । কারণ 
হলো: 
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“উচ্চকণ্ঠে নবীজি ঘোষণা করেছেন এই 
নীতি 
তাওয়াকুল নিয়ে বাধো আগে উটের 
পান্টি । 
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. (0896 351): ৫15৫5 
থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন সাহাবী 
হযরত ্র্ই-এর সঙ্গে দেখা করতে 
মসজিদে নববীতে আসেন | মসজিদে 
প্রবেশ করলে তাকে হযরত জিজ্ঞাসা 
বেধে রেখেছ'? তিনি জবাব দিলেন, 
আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে 
এমনিতে খোলা রেখেছি । (আল্লাহই 
ধুলাও নড়তে পারে না)। হযরত এ 
তখন তাকে নির্দেশ দিলেন, “আগে 
তোমার উট বেধে আস । তারপরে 
তাওয়াক্ুল কর ৷” 


সিংহ আরও বুঝিয়ে বলল, 


রি 
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এর রহস্যকথা 
তাওয়াক্কলে গিয়ে উপায় অবলম্বনে 
হবেনা পিছপা । 


৬ 9০৮০৪ পরে 
(401 শি ৮৮৪৬৭) 


“উপাজর্নকারী আল্লাহর বন্ধ ” 


+ আত-তিরমিযী, আল-জামিভল কবীর 
আস-সৃনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ১১৬১ 

২ মাওলানা রূমী, মসনবী মা নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. লন ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
১১৮-১১৯ 
তাফসীরিল কুরআনিল আবীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১০, পৃ. 


৩১৫ 
) আত্তার্তহীদ ৪০ 


মহানবী ক্র্-এর শত মুজিযা 


সুল। শায়খুল জাদব মাও, ৃহান্মল হাবীবুর রহমান উদ 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী ॥ কাব্যানুবাদ: কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


0১৪ ॥ 
খায়বার যুদ্ধের মাঠে হযরত আলীর চক্ষু করেছিল ভীষণ জ্বালা 
হযরত আলীর চক্ষু উপশম হয়েছিল যখন লাগালেন রাসুলের মুখের লালা, 
রাসূলের বরকতে হযরত আলীর চোখে হয়নি আর কোনদিন রোগ 
চিরসুস্থ হয়ে গিয়েছিল হযরত আলীর চোখ । 


ঝান্ডা দিয়ে হযরত আলী হাতে শীত গরম মুক্তির লাগি রাসূল করেছিলেন দুআ 
হযরত আলীকে শীত গরম আর কোন দিন করেনি ছোয়া, 

খরীষ্মে পরিবেন শীতের পোষাক আর শীতে পরিতেন গ্রীন্মের 

আলীর জীবন শীতাতপ দুআ ছিল তাই রাসূলের । 


একযুদ্ধে কাতাদার চোখ ঝুলে গেল খুলে জায়গা থেকে রঙ ১ সী 
নিজের হাতে হযরত রাসূল যথাস্থানে সেই চোখ দিলেন রেখে, আআ 
আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর সে চোখ হয়ে যায় 
আখেরী নবী হযরত রাসূলের হাত লেগেছে তাই । 


. 
জন্মের দিনই ইয়ামেনী শিশুকে বলতো আমি কে? বলে প্রশ্ন করেছিলেন রাসূল & 
আপনি আল্লাহর রাসূল বলে_ সেই শিশুটি জবাব দিল নির্ভুল, 
জন্মদিনের সেই কথার পর বলেনি একটিও শব্দ 

সেই শিশুটি বুদ্ধিমান আর বড় হওয়া অবধ । 


বোবা যুবক সন্তান নিয়ে হাজির হলো মহিলা রাসূলের সামনে & 
বললো মহিলা রাসুলে গিয়ে, সন্তান তার বোবা আজন্ম, | 
বলতো যুবক আমি কে? বলে প্রশ্ন করিলেন রাসূল বোবায় 

আপনি আল্লাহর রাসূল জবাবে বোবার মুখে কথা ফুটে যায় । 


যনীরা নামক মহিলা সাহাবীর মুসলমান হওয়ার পরে 
দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে তাই কাফেরগণ উপহাস করে, 
মুসলমান হওয়ার কারণেই নাকি যনীরা অন্ধ হয়েছে 1. 
লাত-ওযযা দেব-দেবীর অভিশাপ নাকি পড়েছে, এ 
অতঃপর যনীরার চোখ ভালো হয় রাসূলুল্লার দুআয় ৰ 
তখন লজ্জা আপমানে কাফিরগণ মাথা নোয়ায় । 


সারীদ নামক সুস্বাদু খাবার রাসূল করেছিলেন আহার 9 
রাসূল থেকে ভাগ চাহিলেন ঝগড়াটে নারী তাহার, ৪৬. 
সেই খাবারের অর্ধেক দেন রাসূল তখন তারে 
মুখের ভিতর অংশটুকুও নারী চায় দ্বিতীয়বারে, 
মুখের ভিতর খাবারট্ুকুও বের করে দেন রাসূল তখন & 
নবীর মুখে গ্রাস খেয়ে লজ্জা ফিরে পায় নারী আমরণ | 


শুরাহবীল সাহাবীর হাতের তালুতে উঠেছিল ফৌড়া 
চালাতে তীর কষ্ট হতো লাগাম ধরে ঘোড়া, 

ফৌড়ার ওপর থুথু দিয়ে রাসূল দিলেন মলে 

হাত উঠানোর আগেই রাসুল ফৌড়া ব্যথা গেল চলে । 


আগস্ট” ১৩. ________াাাা্্্ল্্লার্ল্্্্। আত্তার্তহীদ ৪১ 


ই।তি।হা।স।-।|এ।তি |হ্য 


যদি হয় সর্বজনগ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ 
ও আন্তর্জাতিক মানের তাহলে তো 
কথাই নেই । তখন পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই 
সৌভাগ্যবান মানুষগুলো ইতিহাসের 
অংশ হয়ে যান। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে 
তারা হয়ত: চলে যান এ নশ্বর পৃথিবী 
থেকে অরষ্টার অমোঘ নিয়মে | কিন্তু 
অমর ও অবিনশ্বর হয়ে যান তাদের 
অসাধারণ কীর্তি ও কর্মে । অধুনা 
পৃথিবীর যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বা 
সংস্থা এসব অসাধারণ মেধা ও মননের 
যাচাই-বাচাইয়ের গুরু দায়িতৃটি 
দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত যত্বের সাথে 
পালন করে আসছে তার অন্যতম হচ্ছে 
সৌদি আরব ভিত্তিক সংস্থা “কিং 
ফয়সাল ফাউন্ডেশন" । এ সংস্থা প্রদত্ত 
“আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কারটি বর্তমান সময়ে আরব ও 
বিবেচিত । 

ফয়সাল বিন আবদুল আজিজের নামে 
১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত “কিং ফয়সাল 
ফাউন্ডেশন” মূলত একটি দাতব্য 
সংস্থা । এ সংস্থার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে 


ইসলামি এঁতিহ্যের সংরক্ষণ, ইসলামি 
সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং সুবিধা বর 
পাযারিউরা রানে 


সংস্থাটির রয়েছে বিভিনন ধরনের 
কর্মতৎপরতা । আলোচ্য আন্তর্জাতিক 
বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার এসব 


তৎপরতারই একটি অংশ। যারা 


থমবারের মত এ পরস্ার প্রদান করা 


বত্সর পুরস্কারের এ 


সাহিত্য; এ তিনটি শাখায় পুরস্কার 
দেয়া হলেও পরবর্তীতে আরও দুইটি 


শাখা সংযোজন করা হয় । সব মিলিয়ে 
বর্তমানে ইসলামের খেদমত, 
ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও 
সাহিত্য, চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান- এই 
পাচটি শাখায় প্রতিবছর হিজরি সনের 
শেষ মাসে অথবা ইংরেজি সনের প্রথম 
মাসে আলোচিত এ আন্তর্জাতিক 
বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার -এর জন্য 
নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা 
হয়ে থাকে । ঘোষণার পরবর্তী দুই 
মাসের মধ্যে সৌদি আরবের রাজধানী 
রিয়াদে অবস্থিত সংস্থাটির প্রধান 
কার্যালয়ে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে এ পুরস্কার প্রদান করা হয় । 


কীর্তি ও কর্মের ্বীকৃতিন্বরূপ 
সম্মাননাপত্র, ২০০ গ্রাম ওজনের 
স্বর্ণের মেডেল এবং নগদ ৭৫০,০০০ 
সৌদি রিয়াল যা ২০০,০০ মার্কিন 
ডলারের সমপরিমাণ অর্থ | 

প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিং ফয়সাল 
ফাউন্ডেশনের রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ ও 
নিরপেক্ষ বিচারক প্যানেল | যে শর্ত ও 
মানদন্ডের ভিত্তিতে পুরস্কারের জন্য 
সম্ভাব্য মনোনয়ন দেয়া হয় তা এতোই 
সূক্ষ্ম, উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের যে, 
কোনো কোনো বছর দেখা গেছে, 
জমাপড়া গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে 
কোনো গবেষণাই প্রত্যাশিত মানদণ্ডে 


আগস্ট'১৩. ______্্ আত্তার্তহীদ ৪ 
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উত্তীর্ণ না হওয়ায় সে বছর সংশিষ্ট 
বিষয়ে পুরস্কার স্থগিত রাখা হয়েছে। 
এ কারণে আন্তর্জাতিক মহলে এই 
পুরস্কারটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ 
করে। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের বহুল 
আওসাত*' (মিডল ইস্ট) পত্রিকায় 
প্রদত্ত সাক্ষাতকারে সংস্থাটির প্রধান 
নির্বাহী গ্রিস খালেদ আল-ফয়সাল এ 
পুরস্কারের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তুলে 
ধরতে গিয়ে বলেন, বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে এ যাবত ১৬ 
জনই পরবর্তীতে বিশ্বসেরা নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন । সুতরাং এই 

পুরস্কারের আন্তর্জাতিক মান ও গুরুত্ব 


কু তা এখান থেকে সহমেই 


দার কদম নী টি 
প্রতিবছর একটি করে বিষয় নির্ধারণ 
করা হয় এবং সংশিষ্ট বিষয়ে সারা 
পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের কাছ 
থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। 
দৌড়ঝাপ। গোটা দুনিয়ার ঝানু ঝানু 
বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ নিজ নিজ 
গবেষণাকর্ম জমা দিয়ে ছাতক পাখির 
কাভিখিত মনোনয়নের প্রত্যাশায় | 
অপেক্ষায় থাকে নিরপেক্ষতা ও 


রয়েছে । যেমন পুরস্কারের নিরপেক্ষতা 
বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে 
তার যথাযথ অনুসরণ, মনোনয়নের যে 
শর্ত ও মানদন্ড রয়েছে তার যথাযথ 


বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্থার মাধ্যমে গ্রহণ 
করা হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা 
রাজনৈতিক দলের মনোনীত কোনো 
আবেদন গ্রহণ করা হয়না । 
সহ ১৯০০ 
ফাউন্ডেশন সেসব মহান 


কিং ফয়সাল 


এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করার 


জন্যে । 
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল বিজ্ঞানী 


পুরস্কার প্রথম পর্ব (১৯৭৭) থেকেই 
তার মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে 
বিধায় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেদেরকে 
সফল মনে করেন । যার কারণে সারা 


বিশ্বে বিশেষ করে জ্ঞানী ও শিক্ষিত উন্নয়নশীল 


মহলে এক অনুপম খ্যাতি অর্জন 
করেছে এই পুরস্কার এবং যার সুখ্যাতি 
আজ ছড়িয়ে পড়েছে দিগদিগন্তে | 
ফলশ্রুতিতে বর্তমানে এ পুরস্কার 
বিশ্বের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ সাইন্টিফিক 
আ্যাওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে । খ্যাতি ও 
শ্রেষ্ঠত্বের এ চরম শিখরে পৌঁছার 
পিছনে অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণও 


করা হয়ে থাকে তার মান ও গুরুত্ব 
অনুধাবন করার জন্যে এতটুকু যথেষ্ট 
যে, এযাবত পুরস্কৃত গবেষণাসমূহের 
মধ্যে অন্তত দশটা গবেষণা এমন 
রয়েছে যেগুলোর জন্যে পরবতাতে 
বিশ্বময় পরিচিত নোবেল প্রাইজ 
একাডেমি তাদের বিশ্বসেরা নোবেল 
পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়েছে। শুধু 
২০০১ সালে পদার্থ ও রসায়নে 


নাকানেশি (0911 8181715171) যখন 
২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক বাদশাহ 
ফয়সাল পুরস্কার পেলেন তখন 
রাষ্ত্রীয়ভাবে মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
জাপানের প্রধানমন্ত্রী জুনিশিরো 
কুইজুমি (017101110 10180101) এই 
পুরস্কারকে আরব নোবেল প্রাইজ' 
(0116 /১1:৪০ ০০91 718০) হিসেবে 


পুরস্কারের কর্ণধার কিং ফয়সাল 
ফাউন্ডেশন অনেকটা মুক্ত | যা এ যাবৎ 
পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা থেকেও স্পষ্ট 
প্রতীয়মান । যেখানে অনেক 
অমুসলিমকেও পুরস্কৃত ও সম্মানিত 
করা হয়েছে বিশেষত: চিকিৎসা ও 
বিজ্ঞান শাখায় শুধু মানবতার কল্যাণে 
তাদের মৌলিক গবেষণার জন্য । 


/চলবে] 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


থেকে কোটি কোটি মাইল দুরে 
অবস্থান করছে । কোনও একটি নক্ষত্র 
এবং তাকে কেন্দ্রকরে দুর্ণয়মান 


ঘট গ্রহগ্ডলো মহাকাশের যে এলাকা জুড়ে 


ছোট্ট বন্ধুরা! আমরা জানি আমাদের 
এই পৃথিবী একটি গ্রহ, এবং এটি 
শুন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে আর সুর্যের 
চতুর্দিকে ঘুরছে । সূর্য হচ্ছে আমাদের 
সব চেয়ে নিকটতম নক্ষত্র ৷ নক্ষত্রের 
আলো থাকে না। এরকম নক্ষত্র 
আকাশে হাজার হাজার কোটি আছে । 
সে গুলো কিছু আছে সূর্যের চেয়েও 
আরও অনেক বড়। পৃথিবী থেকে 
সূর্যই সব চেয়ে কাছের নক্ষত্র । তাই 
আমরা সূর্যকে বড় দেখি ৷ অন্য গুলোর 
মধ্যে কিছু ছোট দেখি আর কিছু খালি 
চোখে একেবারেই দেখি না । সূর্যকে 
কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ ঘুরে । সূর্য এবং 
এই গ্রহগুলোকে নিয়েই আমাদের 
সৌরজগত । সৌরজগত পরিবারের 


প্রধান হচ্ছে সূর্য । সূর্য পৃথিবী থেকে 
১৪৯,৬০০, ৪ বুলি দুরে 
অবস্থিত । আমাদের দ্বিতীয় নিকটতম 
নক্ষত্র হল আলফা সেন্টারি (10178 
09108011) | পৃথিবী থেকে এর দূরত্ 


৪০১০০০১০০০১০০০১০০০ 


কিলোমিটারেরও বেশি | 
আগস্ট”১৩ 


গ্রহ ১১ টি বলে মনে করা হত । পরে 
বিজ্ঞানীরা তিনটিকে গ্রহ তালিকা থেকে 
বাদ দিয়েছেন । বাদ পড়ে যাওয়া ৩ 
টি হল সেরেস, প্লুটো এবং এরিস। 
সেরেস এবং এরিসকে এক্স আর 
ভলকান নামেও ডাকা হয় | কিছু কিছু 
গ্রহের আবার উপগ্রহ থাকে ৷ যারা 
সেই গ্রহগুলোকে প্রদক্ষিণ করে। 
যেমন চাঁদ আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ । 
গ্রহপ্তলো আকাশের বিরাট একটি 
এলাকা জুড়ে তাদের কক্ষ পথে ঘুরছে 


সূর্যকে কেন্দ্র করে । একেকটি গ্রহ সূর্য 


থাকে এই বিরাট এলাকাকে বলা হয় 
সৌর জগত | এরকম হাজার কোটি 
সৌর জগত নিয়ে গঠিত হয় একেকটি 
গ্যালাক্সি । আমাদের সৌরজগত যে 
গ্যালাক্সিতে অবস্থান করছে তার নাম 
মিক্ষিওয়ে গ্যালাক্সি । এরকম হাজার 
কোটি সৌরজগত মহাকাশে আবিষ্কৃত 
হয়েছে । 

ছোট্ট বন্ধুরা! আমাদের সৌরজগতে 
সূর্য আর গ্রহ গুলো ছাড়াও আরও ছোট 


এর আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এদের মধ্যে 


রয়েছে শিলা বস্ত, গ্রহাণু, গ্যাসীয় বস্তু, 
বরফ, ধুমকেতু উন্কাপিণ্ড, ধুলি কণা 
আরও কত কি। 


তোমরা হয়ত বুঝতে পেরেছ যে এ 
সৌরজগত মানে আমাদের 
সৌরজগতটা অনেক বড় । সূর্য থেকে 
সব চেয়ে দূরে যে গ্রহ আছে তার নাম 
নেপচুন । এটি সূর্য থেকে ৪৪০ কোটি 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । এই 
হিসাবটা অন্য পরিসংখ্যানে আরও 
কিছু বেশি বা কম লিখা হয়েছে। সূর্য 
থেকে এই গ্রহের দুরত্ব চেয়ে হাজার 
গুন দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের 
বলা হয়েছে পৃথিবী থেকে সূর্যের 
দূরত্বের ৫০ হাজার গুন বেশি দূরত্ 
নিয়ে আমাদের সৌরজগত বিস্তৃত । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


লোখক: কাতারপ্রবাসী ও সাহেবধাদা, এনহন 
মাওলানা মৃহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী 
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ঈদের খুশি 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

সরু একটা চাদ উঠেছে এ আকাশে, 

খুশির চাদ ঈদের রাত কাল সকালে উৎসবে 
আবির সাজিম সামান্তা হাসবে খুশির কলরবে । 
নতুন চাদ নাও মাহে 

চলো সবে ঈদগাহে 

সবে মিলে নামায করি আদায় 

খুশির বান ঢেলে দিলেন ঈদের মাঝে খোদায় । 
এ কি বল খোদার দান 
জাগলো নবীন খুশির প্রাণ, 
হাসো সবে মন খুলি 

বুকে বুকে কোলাকুলি । 

যাও ভূলে যাও হিংসা বিভেদ খুলরে মনের দুয়ার | 
দীন ধনী সবার তরে 

ঈদ আনন্দে সারা বছর 

নাচে যেন সারা প্রহর | 

কেউ হাসিবে কেউ কাদিবে তা হবে না ঈদের দিনে 
সবে মিলে ভাগ করে নাও ঈদের খুশি জনে জনে । 


কাল যে হবে খুশির দিন 
নাচে ওরা তাধিন ধিন 
কোরমা পোলাও ফিরনি পায়েশ 
রাধরে তোরা রাধ | 


পরবে ওরা জামা শাড়ি 
আব্বুর হাতে হাতটি ধরে 
মনে ভীষণ সাধ | 


ঘর থেকে বাহির করে 
আকাশ পানে থাকিয়ে বলে 
এঁ যে ঈদের চাদ । 


ভাঙ্গলো খুশির বাধ । 


ঈদের বাকা চাদ 

হৈ চৈ পড়লো শোনি 

সারা উঠন জুড়ে 

কাল হবে ঈদের দিন 

বলছে সুরে সুরে । 
আকাশেতে উকি দিলো 
মন আনন্দে নাচেরে 
ভাঙ্গলো খুশির বাধ । 


নাই নাই আজ চোখে 
আনন্দেতে নিদ 

কত্ত মজা করবো জানি 
কাল যে খুশির ঈদ | 


ঈদের আনন্দ 
শেখ মমতাজ তাসনিম 
ঈদের দিনে ঈদের আনন্দ 
একা করতে নাই 

ঈদের আনন্দ সবার সাথে 
ভাগাভাগি চাই । 


গরীব দুঃখী সবার সাথে 
ভাগ করতে হবে 
জামা কাপড় দিয়ে 
তাদের 

পাশে সবাই রবে | 


আমাদের আশেপাশে 
অনেক বন্ধু আছে 


তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে 
যেতে হবে কাছে। 


লাগেনা 
কভু একা একা । 


খুশির ঈদ 


মুহাম্মদ আবদুল 

ঈদের দিনে ঝগড়া ঝাটি 

কেউ তা করতে চান না। 
হচ্ছে খুশির রান্না । 
ঈদের দিনে নতুন জামা 
পড়তে লাগে খুশি 
নতুন জামা পায়নি ঈদে 
শান্তা শিমু তুষি | 

করছে যে তাই কানা । 

পাশের বাড়ীর পান্না । 
ঈদ মানে তো বেজায় 


খুশি 

আমরা সবাই জানি । 
তবু কেন গরিব দুঃখির 
ঝড়ে চোখে পানি । 


। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


১. “মওজুদদার অভিশপ্ত” এটি কার বাণী? [7] আল্লাহ 
তাআলার [] মুহাম্মদ এর [] হযরত ওমর ধা 
এর 

২. বছরে মোট কয়দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ? [] ৩ দিন] 
৪ দিন [] ৫ দিন 

৩. জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-এর খসড়া কত 
তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়? [] ৭ মার্চ ২০১৩ 
[] ৭ মার্চ ২০১২] ৬ মার্চ ২০১২ 

৪. “জাতির পতাকা খামছে ধরেছে পুরোনো সে শকুন' 
চরণটির কোন কবির [_ রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 
কবি আল মাহমুদের [| কবি শামসুর রহমান 

৫. “যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বন্ধু নেই, আছে শুধু “স্বার্থ । মস্ত 
ব্যটি করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী] জন 
কেরি [] হিলারি ক্লিনটন [_] হেনরি কিসিঞ্জার 

৬. চাদ যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে চলে আসে 
তখন তাকে বলে [_] চন্দ্রগ্রহণ [_] সূর্যগ্রহণ [_] পূর্ণিমা 

৭. পটিয়া মাদরাসার হাজী ইউনুস ভবন (ছাত্রাবাস)-এর 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় [] ৭ জুন ২০১২ |] ৭ জুলাই 
২০১৩ [1 ৭ জুন ২০১৩ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


জুন'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ইহুদিবাদ, ২. ব্লগ, ৩. বিদআত, 
৪. ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে, ৫. ফারসি, ৬. হাসান আল-বাসারী 
মাহি ৭. ৩,৮৪,০০০ কি. মি. | 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. জরাগ্রস্ত; ২. চেতনাবিহীন, মূল, 
শিকড়; ৩. ভরতি করা; ৪. দগ্ধ; মন্দ | 
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কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় আগস্ট”১৩ সংখ্যার সবকণ্টি 
প্রশ্নের উত্তর জুলাই'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
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হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 

দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং 
উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। কোন 
ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোন সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চষ্গ্রাম-৪০০০ 
মে*১৩-এর বিজয়ী বন্ধুরা 
১. আবদুজ জাহের [সদস্য % ২২] 
২. মুহাম্মদ এরশাদুর রহমান [সদস্য 4 ১৭] 
৩. আবু মুহাম্মদ আয়েয [সদস্য $ ... 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


।॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


সু শর ন্সপহা ১ ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যানসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যাসার ও ব্লাড 
ক্যাসারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন | তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে | 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাত্কার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাসার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ্‌” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন | যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ॥ 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যাসার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫€৫ 
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নারসারী-ওয় নৃরাণী শাখায়, ৪র্ঘ হতে দাখিল ও আলিম (দাওরায হাদীস) পর্যন্ত 
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ -- 
॥ শর স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
গ- শারঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ * সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 


ঞ্ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠ দান 
*- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোর্স 

* সহজ ও উন্নৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা € নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 58:9854 
* উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 


ঃ রী ১8 ১1৬ রি 
ভা ফি পু ৮০০/১০০০ 
বেতন ১০০/১৫০/২০০ 


খোরাকী : ১২০০/১৪০০ | মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন || আলেমা তাহেরা আখতার শাহীন 
্যুৎ ও জেনারেটর ফি: ৫০ পরিচালক : ০১৮২৩-০৫৭২৫২ |] শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


আল-খাহর 


প্রকাশের এক বছরেই বিপুলভাবে সাড়াজাগানো নিয়মিত আরবি পত্রিকা দি 
প্রকাশনায় : আল্লামা আবুল খাইর ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ চা 


25552553. (একটি অরাজনৈতিক সমাজকল্যাণমুলক সংস্থা, ৬///.৪৪/৫901795501.015) নে 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বৈশিষ্ট্য 
নতুন প্রজন্মকে আরবি ভাষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা । সহজ, সাবলীল ও ছোটদের উপযোগী ভাষা 
মাদরাসার পরিবেশকে আরবিবান্ধব করে গড়ে তোলা । শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয় সব উপাদানের অন্তর্ভূক্তি 
দীন ও জাতির সেবার লক্ষ্যে আরবি-অভিজ্ঞ এক ঝাঁক তরুণ সৃষ্টি করা । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল মেজাজের সাথে সমন্বয় 
আরববিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিতি করা । কঠিন শব্দে-বাক্যে হরকত সংযোজন 
দেশের সভ্যতা-সংকৃতি ও এঁতিহ্যকে আরবদের কাছে তুলে ধরা । আকর্ষণীয় ও সর্বজনপাঠ্য কামূস বিভাগ 
(কঠিন শব্দ-বাক্যের অর্থ ও ব্যাখ্যা) 


যোগাযোগ 
১০৭, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (দ্বিতীয় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
০১৯৭১-১৫২২২৫, ০১৯৭১-১৫২২২৬ 
9116112110067)51771211.00100, 21111911007)58100909-00100 ্‌ | 
ইন্টারনেটে পড়ুন এবং ডাউনলোড করুন ৬/৬/৮%.11078111)0117700.00]) ০০ 


